পরমনহংনদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিব বলিয়। বন্ৃদিন হইতে বাসনা ছিল । 
"অন্কুনান ছয় বসর অতীত হইল) একখানি ক্ষুদ্রাকারে জীবনী লিখিত ও 
হইম্সাছিল ; কিন্ত ছাঁপাঁ হয় নাই । দেই জীবনীখানি, কাশীর গ্রসিদ্ধ পরি- 
ব্রাজক আীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবার 
মানসে গ্রস্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কিস্তু বজিতে পাবি নাকি 
কারণে তাহ। ছাপ। হর নাই । ছুই বৎসর পরে সেই পাঞ্জুলিপিশুলি পুনরায় 
ফিরাইয়। লওয়। হম; এতাবৎ কাঁল তাহ! তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি 
বরিজহাটা নিবাসী শ্রীধুক্ত বাবু অপ্ৃরব্বচন্্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা! 
এই গুরুতর কার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কুতকার্ধ্য হওয়া না হওয়া 
ভগবানের ইচ্ছা । | 

শ্জীবননৃতান্ত লেখ। কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। কারণ ঘটনাবলীর 
যথাবণ বিন্যাস করাই জীবনীর উদ্দেশ্ত । কিম্ক পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 
সেরূপ নহে, সাধুই হউন আর অপাধুই ইউন, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার 
নিয়মে জাবনণার। নিব্বাহ করির। থাকেন। কেহ সতাবাদী, কেহ না হয় 
নিখ্যাবাদী, কেহ কপটা, কেহ সরল মথব! কাহার জীবনে কোন কোন 
ভাব মিশিত আছে । পরমহংসদেবের জীবনে সে প্রকার কোন বিষয় ধরিতে 
*প[9য়। যায় না, তাহার কাধ্যকলাপ মতিশয বিচিত্র প্রকার, সহজে কিম্বা 
অন্তিশয্ন চেষ্টা করিলেও তাহার প্রক্কত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাহার 
জীবনের বে দিক দেখা যার, ৫সই দিকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাতে 
কোন্‌ বিষরের অভাব ছিল না। ঘে ভাবে ঘে কেহ তাহার নিকট পরামশ 
চাহিয়াছেন, সেই রূপেই তাহার দ্বার। সহারত। লাভ করিয়। গিকাছেন। তিনি 
কখন গভীর জ্ঞান্সম্পন্ন গুরুনূপে, কখন বরদাতা ইষুটদেবন্ধপে, কথন 
বৈজ্ঞানিক সাধুরূপে, কখন ধীসম্পনন মঙ্গলাকাজ্ী বন্ধুব্ূপে, কখন ন্লেহময়ী 
মাতারূপে, কখন ভ্ায়বান পিতাবনূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। 

তাহার এই ভাব-বৈচিত্র দেখিয়।, নিতান্ত সন্দিগ্ধচিন্ত হইয়া বিশেষ 
চেষ্ট। করিগাও আনরা কোন কারন বা ভাবান্তর বাহির করিতে পা্ছি নাই। 
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করিব কি? মন প্রাণ বে হরন করিরা লইতেন। কোন কার্ধ্য করিবার আর 
অধিকার থাকিত ন্ত। | , 

আমর। পাছে প্রতারিত হই,*এ ভাবন। বিলক্ষণ ছিল। মনুষোর কর্তব্য 
কি তাহাঁও এক প্রকার পাচজনের মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম । বিজ্ঞান, 
দর্শন[দি দ্বার। বিশুন্ধ ভাববিশিই হইলে বে প্রকারে ধন্ম হইবার সম্ভাবনা, তাহাঁও 
জনিন। রাখিসাছিলান, কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই তাহাঁও জান!-. 
ছিল; কিন্তকি করিব! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত 
আর কিছু স্বীকার কর! না করা একই কথ! বলিয়া ধারণা ছিল; তিনি সে 
সকল বিকৃত করির। দিলেন । আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তীাহাঁর নিকট 
স্থান পাইল ন।, পুর্মে বে সকল সিন্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণ! হইয়া গেল । তীহাকে যাহা বলিবার নয়, আনরা 
তাহাও বলিযন। ফেলিলাম । ৃ্‌ 

এই প্রকার জীবনী লেখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন। পাঠক 
পাঠ্তিকাগণ ! আপনারা বে প্রকার সাধারণ জীবনচরিত পাঠ করির থাকেন, 
ইহা সে প্রকার নহে। আমর যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়া 
ছিলাম, তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্তন হইয়! যান, আপনাদের দশা ও 
সেইরূপ হইবে । বর্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর ভ্তাঁপ জীবনী 
কেহ কনম্মিন কালে আশাও করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। 
আজ কাল বেমন বাজার, গ্রন্থকারের। প্রার সেইরূপে পরিচালিত হুহয়া 
থাকেন। সে জুল তাহাদের সন্তষ্ট করিতে পারিলেই গ্রন্থকার আপনার 
শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ 
হইন্না যার। কিস্তু আমাদের উদ্দেশ্বও তাহ নহে এবং আমাদের পাঠক 
পাঠিকারাও তাহ। আশ! করিতে পারেন না। | 

জাবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করা যায় না। য।হই1 ঘটনা 
তাহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিগ। থাকে । এই নিমির্ভ অনেক গুস্ক 
কথাও. আমর। ব্যক্ত কারয়া ফেলিরাছি । | 

পরমহংসদেবেন্ব সব্বন্ধে বাহা কিছু [লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিরদংশ তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি । তাহার 
জন্মবৃত্তান্ত সন্বন্ধে পরমহংসদেবের আত্মীয় শ্রীহ্বদগ্নানন্দ মুখোপাধার বাহা 
লিখি পাঠাইয়্াছিলেন আমরা সেইর্বপই পিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই 
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বিষয়টা মতা কি না অবগত হইবার. নিমিত্ত শ্রীধুক্ত 'বাবু মনমোহন মিত্র 
মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমন পূর্বক, তথাকার লোকের নিকট সমস্ত 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের কথাই পোন্নকতা করিয়াছেন । 

পরমহংলদেবের কার্ধা কলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবাঁর নিতান্ত 
ইচ্ছ। ছিল কিন্তু তাহা পারিলাম না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি 
ভিন্ন অপরে কেহ জানেন না। এমন কি হৃদয় তাহার সহিত একত্রে 
থাকিঘ্নাও, বিশেব কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে 
জিন্ঞান। করিয়া দেখিয়াছি ভাহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব 
দিন তারিথ মাস সন কাহাকে বলে জানিতেন না। কোন সাধনের 
পর কি করিবাছেন, তিনি আমাদের যাহ! বলিরাছেন আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ 
কৰিলাম। 

তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব এবং সাধারণের সমক্ষে সে নকল গভীরতম 
কথ। বলার কোন ফল নাই। কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়। ভবিষাতে একখানা কেন 
বোঁধ তুম তৃবি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। 

পাঠক পাঠিকাগণ । আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিং বক্তব্য আছে। 
এই বামকৃঞ্ণ5রিত পাঠ করিতে যগ্তপি আপনাদের কোন স্থানে সন্গেহ 
কিনা জিজ্ঞান্ত থাকে তাহা হইলে সেই বিষয় লিখিরা পাঠাইলে আমরা 
অতি আনন্দের সহিত সে সগ্থন্ধে বলিবার যে টুকু শক্তি থাকিবে তাহার 
জ্রট হইবে না। | টি 


কলিকাতা । তক্তানগৃহীত 
১৯ নং মধুরায়ের লেন। 


রথযাত্রা, মন ১২৯৭ সাল। শীরামচক্্র দত্ত দাঁসন্য | 


সূচীপত্র । 


বিষয় । 
জন্মবৃত্তশস্ত 
উপনয়ন 
কলিকাতায় আগমন 
দক্ষিণেশ্বরে রাণী 0 কালী ও রাখা প্রতিষ্ঠা 
পূজায় ব্রতী 
বিবাহ রর 
মাতার নিকট সরোদনে প্রার্থনা 
সচ্চিদানন্দমন্নীর জ্যোতিঘন মুক্তি দর্শন ও নর 
সাধন কাধ্য আরম্ত - 
অহং-নাশের প্রার্থন। 
কামিনী-কঞ্চন বিচার 
দানের পাত্রাপাত্র বিচার ও কশাইয়ের খযারিকা 
টাক ও মাটি লইয়। বিচার -.. 
চন্দন ও বিষ্ঠ। লইয়! বিচার ... 
পঞ্চবটাতে সাধন ও সন্্যাসাশ্রম অবলম্বন 
পঞ্চবটীর বেড়! সংস্কার 
ব্রাহ্মণীর সহিত মিলন 
বৈষ্ুবচরণের বন্দন। 
তন্ত্রেক্ত সাধন ও অন্তান্ত বিবিধ সাধন 
মধুর বাবু ও রাসমনিকর্তৃক পরীক্ষা 
হনুমানের ভাব সাধন 
সবীভাবের সাধন" 
মথুর বাবু প্রদত্ত বহুমূল্য শাল পরিত্যাগ 
মুসলমান ধন্মে দীক্ষা 
যীশুর ভাব সাধন 
ষোড়শী পুজ। 
মধুরকে পরশ্থ্য্য ও শক্তি রন 
তীর্থ পর্ধটন * 
গঙ্গামাতার সহিত সাক্ষাৎ 
কলুটোলার চৈতগ্ভ আলনৈ উপবেশন 
কালনায় গমন ও ভগবান্‌ দাস বাবাজীর ৪ সাক্ষাৎ 
. স্টামবাদারে সংকীত্ন 
পাণিহাটার মগো২সবে গমন 


দীনদন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
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[1 এ রর 
বিষয়। | _. শৃষ্ঠা। 


লঙ্্ীনারারণের দশ সহস্র টাক। দিতে অঙ্গীকার 2: ৬৪. 
কেশব বাবুর সহিত ব্রহ্মশক্তি বিচার **১ ৮, ৬৭ 
ভগবান্‌, ভাগবত ও ভক্ত এক ১, ০০, ” ৭৩ 
কেশব বাবুর মাতৃ ভাবে উপাসনা শিক্ষা :.. "** ৭৮ 
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সার টি ০০ 


হুগলী জেলার অস্তঃপাতি শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে শ্ীক্ষদিরাম চট্টোপাধায়ের 
নিবাস ছিল।, প্রবাদ আছে যে, এই চট্টোপাধ্যান্স মহাশয় অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ও 
প্রকৃত জাপক ছিলেন। তিনি এমন ভক্কি সহকারে তাঁহার ইইইযুর্তি রথুবীরের 
পূজার্চনাদি করিতেন যে, বাহিরের লোকের! ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ হুইয়! পুজা 
গ্রহণক্ররিতেছেন, এরূপ অন্থমান করিত। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি একটি 
সরোবরে প্রত্যহ নান করিতেন । যে পর্যন্ত তাহার স্নন সমাপন না হইত, সে 
পর্যন্ত সেই. পুক্র্ণীতে অন্য কোন ব্যক্তি পাদ্‌্নিমজ্জিত করিতে সাহস করিত না। 
তাহার তপঃ প্রভাবে তব্পল্লিস্থ সকলেই বশীভূত ছিল এবং সহসা! ০ক্হই তাহার 
সমীপে অগ্রসর হইতে পাঁরিত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুশীল ও সদ্পগ্রথ- 
সম্পন্ন! এক সহধর্মিনী ছিলেন। তাঁহার এমনই দয়ার হৃদম্ধ ছিল যে, কাহাকে 
ক্ষধাতুর দেখিলে, গৃহে যে কোন দ্রব্য থাকিত, তাহা তৎ্ক্ষণাৎৎ তাহাকে ভোজন্‌ 
না করাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন না। তীহার গর্ভে তিন 
পুত্রসস্তান জন্মে । জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং পরমহংসদেব ষরব্দ। 
কনিষ্ঠ ছিলেন। 

১৭৫৬ শকাব্বার ১*ই ফান্তন, গুরুপক্ষ ছিতীনস | বি, বুধবারে পরমহংসদেক 


ভূমিষ্ঠ হন। * 


* রামকৃের জন্ম এবং বাল্যকালের অবস্থা! সমন্ধে আশ্চর্য কিদত্তি আছে।- “মিরা 
চট্টোপাধ্যায় গয়্াখাষে গ্রমন করিয়। ' একদিন রজনীবোগে স্বপনে দেখিলেন, যেন একটী চতুতূজ 
শঙ্খ চক্র গদা পক্সধারী ডাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইস্স! কহিলেন, “দেখ, আমি তোসার পুজরূপে 
জন্সপ্রহণ করিব ।' চট্টোপাধ্যায় সহাঁশরের সহম! নিষ্াতঙ্গ হই! গেল এবং যনে মনে নানাবিধ 


২. পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 1 


_ পরমহংসদেব বাল্যকালে-কিঞ্চিৎ ক্কশকাঁয় ছিলেন। তিনি দেখিতে উজ্জল 
গৌরবর্ণ, সকলের প্রি এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাহাকে দকলে গদাই বলিয়। 
ড,কিত? কিন্ত প্রকৃত নাম রামক্ুষ্ণ ছিল। এই গ্রামে ধর্শদাস লাহা নামক এক. 
ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পুত্র গঙ্গাবিষু লাহা। ক্ষুদিরাম ইহার সহত রাম- 
কৃষ্ণের সেঙ্গাঁৎ ( পল্লিগ্রামের লোকেবা যাহার সহিত বন্ধুত্ত' করেন, তাহাকে কখন 
কখন সেঙ্গাৎ কহিয়! থাকেন ) পাতা ইয়া! দেন। বামকষ্খ সেই জন্ত লাহাদের 
বাটীতে সর্বদা গমনাঁগমন করিতেন। গঙ্গবিষ্ণুর মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর 
বলিয়! ডাকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, অগ্রে গ্দাধরকে 





তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। যৎক*নে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার স্ত্রী একদিন 
নিজগ্রমের বাটীর সমন্গিকটে অপর ছুইটী প্রতিবাঁসিনীর সহিত দণ্ডায়মান 'ছিলেন। এ বাটীর 
সম্সিধানে একটী”শিবেব মর্দির আছে। সেই শিবালয়ের দিক হইতে ঘনীভূত বায়ু তাহার উদর 
নধ্যে প্রবেশ করিবামত্র তিনি তৎক্ষণাৎ এ কথ। সঙ্গিনীদ্ধয়কে কহিলেন । ইহাদের মধ্যে এক 
জনের নাম ধনি ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাঁটাতে আপিয়। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়,ন। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করিলেন, 
ন। তাহার স্বপ্রবৃত্তাস্ত কাহাকেও খুলিয়। বলিলেন । গর্ভকালে রামকৃষ্ণের জননীর বূপলাবণ্যের 
ইয়ত্ত! ছিল না। পাঁড়ীর মেয়ের বলিত, “মাগীর শেষবয়সে এমন রূপ হইল কেন? বোধ হয় 
এইবার মরিবে 1” তিনি সকলের কাছে বলিতেন যে, “অমি কত রকমের ঠাকুর দেবতা এখিতে 
পাই। এত সম্তানাদি হইয়াছে, কিস্ত কখনও এমন দেখি নাই ।” লোকেরা মাগী পাগল হইয়াছে 
ঝলিয়। উপহাঁদ করিত । দশম।স দশদিন পুর্ণ হইলে রামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পিত! তাহার 
নাম গদাঁধর রাখিলেন, লোকে সেই জন্য গদাই বলিয়। ডকিত। ইতিপুবেব ক্ষুদিরামের অবস্থ। 
অত্যন্ত হীন ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার তখন উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশকন্মান্নিত 
ও সুদক্ষ ছিলেন । তাহার উদার প্রকৃতির জগ্য অনেকে তাহাকেও পাগল বলিত। রামকৃক্ণের 
জন্মকাল হইতে রাম্কুমৃরের উপার্জনাদি অধিক পরিমাণে হইতে লগিল। বাঁটীতে দ্রব্যাদির 
আর অভাব রহিল ন। তিনি এইরূপ সহসা অবস্থ! পরিবর্তন হইতে দেখিয়া সর্বদাই কহিতেন 
যে, আমার বোধ হয় আমাদের বাটীতে কোন দেবতা আসিয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ন! 
হইলে এ প্রকার সংসারে সুখ -শ্বচ্ছন্দতা কিরূপে হইল । একদিন ক্ষুদিরাম এই কথ শ্রবণ করিয়া 
কহিয়াছিলেন যে, “তোমর। একট। বিপদ ন! ঘটাইয়| ছাড়িবে ন। | যাহা হয় হইয়াছে, ও কথা 
কাহার নিকট বালিতে নাই 1” 

“রামকৃষ্ণ যখন চতুর্থ কিন্ব। পঞ্চম মাসে উপনীত হইয়াছেন, একদিন তাহার মাতা গৃহে প্রবেশ 
করিষ। দেখিলেন যে, তাহার শিশু সম্ভান নাই, একটি আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া রহি- 
মাছে । তিনি অতি ব্যন্তে চীৎকার করির়। বাহিরে আসিলেন । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই চীৎকার 
শুনিষ্ব। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে পর চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শর কহিলেন, এ সকল হইবে তাহা আমি জানি, তুমি গোলমাল করিও না । মাতার প্রাণ কি 

 স্তাহাতে শাস্তিলাভ করিতে পারে? তিনি পুনরায় কহিলেন যে, “তুমি রোজ! আনাইয়! একটা 
উপায় কর, বালককে ভূতে পাইয়ছে |” “রঘুবীর আছেন, তাহার যাহ] ইচ্ছ! তাহাই হইবে ।** 
এই বলিয়৷ চট্টোপাধ্যায় ম্হাশ স্থানাস্তরে চলিয়া গেল্নে। 


খাঁওয়াইতেন এবং সর্বদা বলিতেন, *্ছ্যারে 1 
বল দেখি । ভোকে না দেখলে প্রাণ চঞ্চল ইজ 
ঠাকুর বলে জ্ঞান হয়।” রামকৃষ্ণ একটু হাদিয়া চলিয়া ইহিতেন। পর 

এই লাহাবাবুদের অতিথিশাল। ছিল ( শুনিক়াছি অস্তাপিও আছে)। হ্কতরাঁং .. 
নানা ভাবের নানাবিধ অতিথি তথায় আসিতেন। বামকৃঃ অতিবিদিগের সহিত 
.. বসিয়া থাকিতেন। তীহার! তাহাকে তিলকাদি পরাইয়া দিতেন এবং যে সফল 
ভোঙ্জাদ্রব্য প্রস্তত করিতেন তাহ! তাহাকে খাওয়াইতেন। মধ্যে মধ্যে অতিথিরা 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের পিতামাতাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের 
বাটীতে যাইতেন। একদিন রামকুষ্ণ একখানি নৃতন বস্ত্র পরিধান কিয়! অতিথি- 
দিগের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া ০সই বন্ত্রথানিকে খণ্ড খণ্ড 
পূর্বক আপণন কৌপিন পরিধান করেন এবং অপর খণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যা- 
গমন পূর্বক .জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীর নিকট কহিলেন, “তোমরা দেখ, কেমন 
আমি সাধু সেজেছি। আজ সাধুরা আমায় সাজিয়ে দিয়েছে, রুটি খাওর়াইয়াছে 
আমি ঘরে কিছুই খাব ন1।” 

রূমক্ষ্চকে এইনূপে যে আদর করিয়া লইয়! যাইত, জাতি বিচার ন! করিয়া 
তাহারই প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। লেখ! পড়া সম্বন্ধে একেবারে কিছুই আস্থ! 
ছিল না। (তীহার হস্ত লিখিত একখানি রামায়ণ আছে, তাহাতেই তিনি ধে 
লেখা পড়া কিন্ধপ জানিতেন সপ প্রতীয়মান হইতেছে )। এজন্ত বাঙ্গালাভাষাও 
ভাল করিয়া! শিক্ষা করেন নাই। যখন তাহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়, 
তখন তিনি বলিয়াছিলেন: যে, “লেখ পড়া শিখিয়া কি করিব ঃ তাহার ফল ত 
কেবল চাল কল! ; এমন বিদ্যা আমি শিখিব না|” তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রবল 
ছিল যে, যখন কোন বিষয় শ্রবণ করিতেন, তাহা! তৎক্ষণাঁৎ অভ্যাস হইয়! যাইত । 
এইব্পে যাত্রা, কীর্তন,চণ্ডীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি ত।হার কগম্থ হইয়াছিল! 
প্রতিবেশীরা তীহার নিকটে সময়ে সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেন।' 
তাহার ক অতি সুমধুর ছিল। খাঁহাঁর৷ তাঁহার বয়োবৃদ্ধকালে সঙ্গীত শ্রব্ণ 
করিয়াছেন, তাহার বালককালের অবস্থা কির পরিমাণে অন্থমান এ 
পারিবেন । ৬ 

রামককষ্চের ভূমিঠকাল হইতে কিশোরকাঁল পধ্যস্ত ধনি নামি এক কর্ম্মকারের 
কন্তা তাহাকে লালন পালন এবং পুত্রধিক শ্নেহ করিত। ধনি স্সেহবশে রাম 
কৃষ্ণ যে ব্রাক্গণকুমার ভাহাও বিস্থৃত হইয়া গিয়াছিল। ধনি যখন যাহা ভক্ষণ 






৪ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 1 
করিত তাহা রামরুঙ্জকে না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। রামকৃষ্ণের জ্ঞান 
হইলে পর, ধনি বলিযাছিল যে, “বাব! ! তোমার পৈতের সময়.আমি তোমাকে 
ভিক্ষা দিব।” রাঁমরুষ্ণ তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে যখন উপনক্ননের 
দিন উপস্থিত হইল, রামরষ্চ ধনির নিকট আগ্রে ভিক্ষা চাহিলেন। ' ধনি শুত্র 
জাতি, ব্রহ্মচারীকে কি বলিস! ভিক্ষা! দিবে এই হেতু রামকুমার আপত্তি উত্থাপন 
করিলেন, কিন্ত পরিশেষে রামকুষ্চের ইচ্ছাই ফলবর্তী হইয়াছিল। ধনি তদবধি... 
রামকুষ্ণের ভিক্ষা মাতা হইলেন। | 
কৃষ্ণলীল৷ বিষয়ক প্রায় সমুদয় ঘটনাব্লী তাহার কণ্ঠম্থ ছিল। সময়ে সময়ে 
রাখাল বালক ও অন্ঠান্ত বয়শ্তদিগের সমভিব্যাহারে মাঠে গমন করিতেন। তিনি 
মিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং অন্ঠান্ত বালকর্দিগকে শ্রীদাম স্থুবল ইত্যাদি নাম 
প্রদ্ধান করিয়! বৃদ্দাবনের ভাব ক্রীড়া করিতেন, ধাহার! দূর হইতে সেই সকল 
অধলে!কন করিতেন, তাহার! চমত্কৃত ও আনন্দে বিমোহিত হইয়া যাইতেন। 
ঠাকুর দেবতার প্রতি রামকুষ্ণের ভক্তি ছিল এবং শ্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া 
পুজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তন্তাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। এইক্ধপে 
প্রায় দশ বারে। বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। 


ররর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


৮ ০১ 


চে ছে 


: ক্লামকৃষ্খের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমাঁর ঢউপাতানির কলিকাতার অন্তঃপাতী 
ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটা চতুষ্পাী ছিল। তিনি লেখা পড়ার উদ্দেশ্তে 
তথায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। কিন্ত এ স্থানে আসিয়াঁও পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ 
মনোযোগী হন নাই। পাঁড়ার ভদ্রমহিলারা তাহাকে বিশেষ 'ভালবাসিতেন এবং 
তাহার নিকট গীত শ্রবণ করিয়া গ্রীতিলাভ করিতেন। একে ব্রীক্ষণ, তাহাতে 
বালক, দেখিতে বরূপবান্‌, মিষ্টভাষী এবং মধুর গীত গান করিতে পাসিতেস ৪ 
সুতরাং, পাড়ার প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট সমাদৃত হইতেন।. 

সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের দাত 
জানবাজার নিবাদিনী মাড়-কুল-গৌরব! বিখ্যাতনামা রাসমণি দাসী দক্ষিণেশ্বর 
নামক স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে কালী ও রাধার মুন্তিদ্ধয তাহার গুরুর নামে স্থাপন 


'পরমহংসদেবের জীবনবৃতাত্ত |... &:. 
করিয়া, পরমহংসদেবের জযো্ঠ ভ্রাতাকে সুদক্ষ এবং সুপণ্ডিত জানিয়া, পুজাকার্ধ্ে 
বরণপূর্ব্বক দক্ষিণেষ্বরে প্রেরণ করেন। পরমহংসদ্দেবও অগত যো্টে সমতি-: 
ব্যানারে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ০ 

যে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষিত হন, সেইদিবস তথায় জনাকীর্ণ হইয়াছিল। 
ধূমধামের ইয়ত্ত। ছিলনা । ভোজ্য পদার্থ অপরিমিত পরিমাণে প্রস্তত হইয়া- 
ছিল) কিন্তু পরমহংসদেব তাহা কিছুই স্পর্শ করেন নাই। তিনি সমস্ত দিবস 
অনাহারে থাকিয়! রাত্রিকালে নিকটস্থ এক মুদদীর দোকান হইতে এক পয়সার 
মুড়কী ক্রয় করিয়া তক্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি কি জন্য ধে মন্দিরের সামগ্রী 
স্পর্শ করেন নাই, আমর! তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না । 

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তর অনুমান তিন ক্রোশ দূর হইবে। ঠাকুরবাটীর 
উদ্ভান গঙ্গার পুর্ববতীরে অবন্থিত। প্রবাহিনী শ্বভাবতঃই গ্রীতিপ্রদ ; বিশেষতঃ 
হিন্দুগণ যখন জাঙ্কবীর তীরে দণ্ডায়নান হইয়া, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন,তখন 
তাহাদের হৃদয়ে অনির্বচনীয় ভক্তি ভাবের আবির্ভাব হইয়া! থাকে । সেই সঙ্গে 
দেবমন্দির। যাহার প্রকাণ্ড আকার, শিল্পকার্য্য প্রত মনোহর দৃশ্তঠ ও গম্ভীর 
ভাব প্রুত্যক্ষ করিলে, এমন কি ভিন্ন শ্রেণীর দর্শকমগ্ডলীরও চিত্র আকৃষ্ট হইয়া 
যাঁয়। এই দেব উদ্যানের উত্তরাংশে জাহনবী-কুলে দীর্ঘকালব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ 
একটি বটবৃক্ষ আছে। ইহার কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা! প্রশাখা দ্বারা অনুমান এক 
বিঘা জমি সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার শাখাদিগের অবলম্বন 
স্বরূপ এক একটি ঝুরি লম্বমান হইয়া! গু'ড়ী বিশেষ হইয়া গিয়াছে । ইহার দক্ষিণ 
ভাগে একথানি কুটার ছিল। এক্ষণে সে স্থানে ইষ্টক নির্দিত গৃহনহইয়াছে। এই 
বটবৃক্ষের উত্তর পূর্বাংশে একটি বেলগাছ আছে। পরমহংসদের্বের জীবন চরিত্র 
সমবদ্ধে এই বৃক্ষদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেইজন্য উ্ধারা উল্লেখিত হইল। 

রামু দক্ষিণেশ্বরে গমন করিক্না, প্রথমে বেশকারী পরে রাধার পুঁজায় 
ব্রতী হইয়াছিলেন। অনন্তর তাহার লো ভ্রাতা লোকাস্তর গমনেরাসমণি দাসী : 
তাহাকে কালীপুজায় নিযুক্ত করেন। ৯৪ 


পরমহংদদেবের জীযারটার 


তীয় পরিচ্ছদ । 


রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ কিন্বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হুন, সেই সময়ে তাহার 
অভিভাবকেরা বিবাহের জন্ত অনুষ্ঠান করেন। রামকৃষ্ণ বিবাহের কথা, 
শুনিয়। কোন আপত্তি উত্ধাপন করেন নাই) বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত 
হুইয়াছিলেন। বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন 
ন1। বিশেষতঃ ঈশ্বরানুরাণী ১৫1১৬ বৎসরের বালকের পক্ষে কখনই সম্ভবনীয় 
নশহে। 

রামকৃষ্ণের স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাটী নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যা- 
য়ের কন্তাকে তাহার পাত্রী স্থিরীকৃত কর। হয়। পাত্রীর নাম শ্রীমতি সারদামণি 
দেবী। সারদামণির বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র । 

বিবাহের দিন স্থির হইলে, রামকষ্চ আনন্দচিত্তে দেশে শুভযাত্রা করেন এবং 
গুভলগ্ে বিরাহাদি সমাধা করিয়া, পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্বক ন্বকা্যে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

ব্বাছের পর সময়ে সময়ে তাহার স্ত্রীর কথ! মনে পড়িত। কৃখন কখন 
শ্বশুরাঁলয়ে গমন করিনার জন্যও মনে বাসনা হইত? কিন্তু মনের সাঁধ মনে উঠিয়া, 
মনেই ক্রীড়া করিত এবং উহ! মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া! যাইত। 

রামকষ্চ পূর্র্ব ভইতেই জানিতেন দে, মনুষ্যুদিগের বিবিধ সংস্কার আছে। যথা, 
কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, দীক্ষা, যক্ঞোপবীত, বিবাহ ইত্যাদ্দি। বিবাহকালীন তাহার 
মনে মনে এ ভাব বলবতী ছিল.। এই জন্তই বোধ হয়, পরিণয় কালে তিনি কোনি 
প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর যে শ্বশুরাঁলয়ে গমনের অভি- 
লা হইত, তাহার কারণ কিছুই তিনি জানিতেন না। বোধ হয়, ঠাকুরবাটার 
অন্তান্ত ব্যক্তিরা যখন এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিত, তখনই তাহারও মনে খ্বশুরা- 
লয় উদ্দীপন হইয়! যাইত; কিন্তু তাহার আশা আর ফলবতী হয় নাই। 





পরমহংসদেবের জীবনবৃতান্ত। . ৭ 


চি 


রামকৃঞ্চ পুজা য় ব্রতী হইয়া, অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 
স্থবাসিত পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা মনের সাধে স্ুদজ্জিত বধ রতেন, কখন ব! দেবীর 
চরণকমলে কমল কুম্থম অথব! বিন্ব জবা! স্থাপন পুর্ববক অপুর্ব চয়ণ-শোভা সন্দর্শন 
করিয়৷ ' আনন্দ-সাগরে নিমপ্ত্র হইতেন। কখন বা রাম প্রসাদী, কমলাকান্তের ও 
সমযলাস্তরে নরেশ্ন্্র প্রস্ৃতি শক্তি-সাধকগণ বিরচিত শক্তি-বিষয়ক গীতগুলি গান 
করিতেন। কখন বা! কৃতাঞ্জলি বন্ধ হইয়া সরোদনে বলিতেন, “মা ! আমায় দয়া 
কর্‌ মা, তুই মা রাম প্রসাদকে দয়া কর্লি, তবে আমায় কেন দয়! করবি না দা ! 
মা! আমি শাস্ত্র জানি না, মা ! আমি পণ্ডিত নই মা, মা! আমি কিছুই জানি না, 
আমি কিছুই জানিতে চাহি না, তুই আমাক দয়া কর্বি কি না বল্‌? মা! আমার 
প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও) আমি অষ্টসিস্কাই চাই না মা, আমি লোকের 
নিকট মীন চাই না মা, লোক আমায় জানুক, মানুক গন্ুক, এমন সাধ নাই মা, 
তুই আমায় দেখা দে!” রামকৃষ্ণ এইবপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতি সমাপন 
করিয়া! একাকী দেবীর সন্মুখে উপবেশনপুর্ধক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্ত 
কতই প্রার্থনা করিতেন । যখন ভক্তের! দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন 
তাহাদের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভক্তির উদ্রেক হয়,তাহ! ভক্রমাত্রেই অন্গভব করিয়া 
থাকেন। উহা বাক্য. অথথা শবের দ্বার প্রকাশ করা! কখনই সাধ্যসঙ্গত নহে। 
এখন দ্বেব-মন্দিরে দেবীর সম্মুখে, তাহাতে নির্জন স্থান, আবার তদ্সহ, বালকের 
সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ । যে যে অবস্থা অনুকূল হুইলে ঈশ্বর দর্শন 
হয়, অর্থাৎ অন্রাগ এবং অকপট বিশ্বাস, রামকুষ্ণের তাহাই হইয়াছিল । ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাস স্কাপন এবং তাহার চরণে মনার্পণ করা, প্রত্যেক ধর্শের-মূল কথ!, 
রামকৃষ্চও তাহাই করিক্লাছিলেন। তিনি দিবা রজনী ম! কালীর চিন্তার নিমগ্ন 
থাকিতেন। ক্রমে প্রীণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল । যখন প্রাণ কাদিল, যখন ব্রক্মময়ী 
দর্শনের জন্ প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্ত হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, 
যখন প্রাণ মাতার দর্শনাভাবে ওষ্টাগত হইল,তখন অন্তর্যামিনীও তাহা জানিলেন। 
একদিন রামকৃষ্ণ দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া “মা! আমায় দেখ! দে মা” বলিয়! 


(1 

পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 

রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সহসা উন্সত্তের স্তায় হইয়া পড়িঠে.. 
মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইল্‌, চক্ষের দৃষ্টি বহিক্জগৎ হইতে অন্তহিত হইয়া 
গেল ) অবিরাম নয়নধারায় বক্ষঃ স্থল তাসিয়া যেস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থান 
ষেন প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্তান্ত লোকের! তাহাকে স্থানাস্তরে লইয়া গেল। 
পরদিন দ্বিবাভাগে নয়নোন্মীলন করিতে পারিলেন না । মুখে আহার তুলিয়া! দিলে 
তবে ভোজন করিলেন। শৌচ প্রা অজ্ঞাতসারে হুইয়া যাইত, কিন্ত কেবল ম! 
বলিতে পারিতেন এবং মা ম৷ করিয়া রোদন করিতেন । রামকৃষ্ণের এই অবস্থা. 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তখন তীহার এই অবস্থা যেন মাতৃত্তনুপায়ী 
বালকের স্তাক্স হুই্মাছিল.। শিশু যেমন তাহার জননীকে না দেখিতে পাইলে, 
মা! মা! বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, রামকরঞ্চকে দেখিলে অবিকল তাহাই 
মনে হইত। কিন্ত প্ররুতপক্ষে তীহার সেই সময়ে কি অবস্থা লাভ হইয়া- 
ছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহ! আমর! কি জানিব এবং কি রূপেই ঝ 
রর্ণন৷ করিব। তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া, শাস্ত্রের সাহায্যে, সাধুদিগের বাক্য- 
ক্রমে এবং গুরু প্রসাদদে এইমাত্র বলিতে পারা ষায় যে, তিনি বিরহাবস্থায় পতিত 
হুইয়াছিলেন। কারণ একবার সেই সচ্চিদানন্মময়ীর জোতিঘনমুত্তি দর্শন করিয়া, 
স্টাহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক রূপলাবপা, অনির্বচনীয় ভাবকান্সি, জর্গবাননের 
ঘনীভূত রূপ বেখিয়! তাহাতে বঞ্চিত হুইবামাত্র বিরহ আলিয়া উপস্থিত হুইয়াছিল। 
এই বিরহাবস্থার বিশেষ তাৎপর্য অ'ছে। ঈশ্বরকে দর্শন ন| করিয়া, তাহার 
অস্তিত্ব উপলব্ধি ন! করিয়া, তাহার ম্বর্ূপ জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ 
পুরব্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে, তখন 
স্তাহাকে একবার দেখিলে, অথবা তীহার শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ 
দেখিতে পাইলে, অনুরাগ ঘে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই বিচিত্র নাই। 
রামকৃষ্ণ ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ না পাইক্সাই বখন অন্কুরাগের চরম সীমায় 
উপনীত হইযাছিলেন, তখন দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাহার প্রাণে 
তৃত্তি লাভ হইতে পারে ? আমরা যস্তপি কোন মহাত্মার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হই, জ্ঞাহ 
হুইলে তাহার অস্ততঃ হটে কথ! না শুনিয়া! কখনই স্থানাস্তরে গমন করিতে আমাদের 
ইচ্ছ। হইবে ন!। মহান্‌ হইতে মহান্‌ যিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ধিনি, আনন্দ হইতে 
শরমানন্দ ধিনি, সৎ হইতেও সৎ ধিনি, মঙ্গল হইতে পরমমঙ্গল ধিনি, তাহার শ্বরূগ 
ফর্শন ক্রিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাতক্কী ন!. হইবেন, :তাহ! চিন্ত! করিয়া সাব্যস্ত 
স্কৰিতে হইবে নাঁ। যেরূপ বিচারের অতীত, বিজ্ঞানশস্ত্র সম্যকৃদ্নপে ধাছার 





পযরমহংসদেবের জীবনবৃত্াস্ত। ৯. 
বৃত্াত দিতে পারেনা । ধাহার মহিমা অপার, অনস্ত এবং অতুল ) বাহার সন্বন্ধে 
অগণন শাস্ত্র, অগণুন মত, অগণন ভাব, বিভিক্ন অর্থে পরিচম্ক দিভেছে ) লেদে 
 সবহাকে অব্যক্ত, অচিস্ত্, অনাদি বলিয়া নিরম্ত্ হইয়াছে ) ধাহার দর্শন ফড়দর্শনে 
এক প্রকার অদর্শন করিয়া দিয়াছে ; পুরাণে ধাহার কত রূপের বর্ণনা করিয়াছে, 
শ্রীমন্তাগব্তে ধাহার প্রেমের কাহিনীর শোত চাঁলাইয়াছে, সেই জগৎপতি 
জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া মন মধ্যে যেকি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ সমু্িত 
হইবার সম্ভাবনা তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহিভূত কথা । 

রামকষ্জ এই উন্মত্াবস্থায় ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ছিলেন। শাস্ত্রে বিরহের যে 
. সকল লক্ষণ উল্লিখিত আছে, তৎসমুদ্বয়ই তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনস্ত 
ক্রমে ক্রমে তাহার এই অবস্থা কিম পরিমাণে সাম্য হইয়া আসিতে লাগিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


সপ 


রামকৃষ্ণ উন্মত্তীবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন সহজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
তাহার সাধন কার্য আরম্ভ হইল। তিনি সর্বদা বলিতেন যে, “ফুল না হইলে 
ফল হয় না, কিন্তু অলাবু ও কুমড়ার্দির গ্রে ফল বহির্গত হয়, তদনস্তর ফুল 
ফুটিয়া থাকে 1” বামকুষ্ণের আগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, তদনস্তর সাধন-কাধ্য আরস্ত 
হইয়াছিল। 78 ৯. ৩ | 

ঈশ্বর-সাধনে প্রবৃত হইবার পুর্ববে মনকে যেরপে প্রস্তুত করিতে হয়, রামরুষ্ণ 
তাহাই করিয়াছিলেন। তাহার মনে উদয় হইল যে, অভিমান ব! অহঙ্কার ঈশ্বর 
পথের কন্টক এবং আবরণ-ন্বক্ূপ $ কারণ মনে যস্তপি অহংঙ্ঞান নিয়ত পরিপূর্ণ 
.. থাকে তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্বরভাব কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না। তিনি 
তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সরোদনে মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, “মা ! আমার অহংনাশ 
করিয়৷ দাও। আমার আমি বিলুপ্ত করিয়া তথায় তুমিই বর্তমান থাক। আমি 
হীনের হীন, দীনের দীন, এই বোধ যেন আমার সর্বক্ষণ থাকে । ত্রাঙ্গণ হউক 
কিনব ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্ঠ হউক কিম্বা! শুদ্র হউক, অথবা! সমাজ গণিত নীচ ব্যক্তি, 
যাহার! হাঁড়ি মুচি বলিয়া! উল্লিখিত, তাহারাই হউক ) কিন্বা পণ্ড, পক্ষী,- কীট, 
_পতঙ্গািই হউক; সকলেই মা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান, এই বোধ এই 
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ধারণ! হইয়া! যাক্‌।” কখন ব! এরূপ কার্য করিতেন, যাহাতে অন্ঠান্ত লোকেরা 
বিরক্ত হইয়! তাহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতে তীহার মনে কোন প্রকার 
ভাবাস্তর বা অভিমান আসিত না ।, তিনি কখন কখন মাজ্জনী দ্বার পায়খানা 
পরিষ্কার করিতেন কিন্ত তাহাতেও তাহার মনে অভিমান হইত না। ইহ দেখিয়া 
লোকে কত কি বলিত। তিনি উপদেবতা৷ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়! 
কেহ অনুমান করিত এবং কেহ বা তাহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে ব্লিয়। জ্ঞান, 
করিয়াছিল। এই সকল অকাধ্য দ্বার! রামকৃষ্ণ লোকের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কার" 
ভাজন হইতেন কিস্ত কিছুতেই তাহার গ্রাহা হইত না। তাহার মনের প্রবল 
বেগের নিকট বন্ধুর উপর্দেশ, শক্রর উপহাঁস, মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়দ্দিগের তাড়না, 
কিছুই স্থান পাইত না। তিনি যখন যে কাধ্য করিবেন মনে করিতেন, তাহ! ষে 
পথ্যস্ত সমাপ্ত না৷ হইত, সে পর্যযস্ত তাহার মনোযোগের কিছুমাত্র বৈলৈঙ্ষণ্য 
হইত না। 

রামকৃষ্ণ “মা”শব্দ এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যাহা করিতে যাইতেন 
তাহাই মাকে জানাইতেন এবং মা মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে কতই রোদন করিতেন। 
তিনি কখন কখন গঙ্গার তীরে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে “মা! মা!” বলিয়া 
ডাকিতেন। তাঁহার সেই “মা” বল অতি অপুর্ব ছিল। যিনি তাহার সে অবস্থা 
দেখিয়াছেন, তিনিই বিষুগ্ধ হইয়া অশ্রুপুর্ণ লোচনে বলিয়াছেন, “বালক একেবারে 
উন্মত্ত হইয়। গিয়াছে, হয় ত উহার কোন প্রকার পীড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হইতেছে। 
সেই জন্ত মা! মা! বলিয়। চীৎকার করিতেছে ।” যখন তিনি মাকে 
ডাঁকিতেন, তখন কাহারও কোন কথায় প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না । 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বর 


[লোকের যে পথ্যস্ত আমি, এই জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন কাধ্য 
করিবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণ সে অভিমান অচিরাৎ দুর করিয়৷ লজ্জা, দ্বণা 
এবং ভঙ় প্রভৃতি বিবিধ বন্ধন হইতে বিমুক্ত লাভ করিয়! মনঃসংযম-সাধনে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেধ। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, জড় জগতে যে সকল পদার্থ 
_ ্া্কে তাহাদের বিশিষ্ট করিয়া দেখিলে কামিনী এবং কাঞ্চন এই দ্বিবিধ আদি ভাব 


| পরমহংসদেবের জীবনবরৃতীস্ত 1 ১৯ 
(প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামিনীকাঞ্চম হইতেই সকল পদার্থের সন্বন্ধ আসিঙ্া' থাকে । 
কামিনী দ্বারা আপনার উৎপত্তি এবং কামিনী হইতে সম্ভানা্ি জঙ্গিয়া বিবিধ 
সম্বন্ধে স্থৃত্টি হইয়া থাকে । ৃ 

যেমন, স্ত্রী দ্বারা পু কন্যার জন্ম হয়। তারি নিদরদি হল ুটুাদি 
বিস্তৃত এবং কালে তাহারা সন্ত/নাদি প্রসবপূর্ববক বংশের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । 
,4এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সন্বদ্ধ স্থাপিত হইয়া যায় । এই অবস্থায় পতিত 
হইলে মনুষ্যদ্িগের মনের আর সমতা রক্ষা হইতে পারে না । এ প্রকার ব্যক্তি- 
দিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় চলিয়া! যায়, তাহা! পরে অস্ুসন্ধান করিয়াও 
প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 

কাঞ্চন সন্বন্ধেও তদ্রপ। অর্থের জন্য বিগ্যালাভ করিতে হয়, অর্থের জন্য 
পরপাছুক। বহন করিতেও অপম|ন বোধ হয় না, অর্থের জন্য কার্ধ্যবিশেষে আজ্ম- 
সমর্পণ করিয়া থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্ত সতত সূশ্ক্ষিত ও চিস্তিত থাকিতে 
হয়; সুতরাং মনের আর বিরাম কাঁল থাকিল না । 

যে ব্যক্তি অনন্ত ঈত্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছ! করেন, তাঁহার পাঁধিব আসক্তি 
অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনভাব বিবজ্জিত হওয়! সর্বতেভাবে কর্তব্য। এ কথা রাম- 
কৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি উখাপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহার দিব্যজ্ঞান 
হইল যে, সেই সর্বপারাৎ্দার ঈথবরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং 
কামিনীকঞ্চন অসার ও ত্যজনীয় পদার্থ। তিনি তদনস্তর এক হস্তে রৌপ্য মুদ্রা 
ও অপর হস্তে এক খণ্ড মৃত্তিক! লইয়া মনকে সম্বেধন পুর্ববক বলিতেন, “মন ! 
ইহাকে বলে টাঁক! ও ইহ!কে বলে মৃত্তিকা । মন ! এক্ষণে ইহট্ুদের বিচার করিয়া 
দেখ। টাকা রূপার চাকৃতি বা গে(লাকাঁর, ইহাতে বিবির মুখ অঙ্কিত আছে। 
ইহা জড় পদার্থ। টাকায় চাউল, বন্ধ, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি হয়, দশ- 
জনকে ডাল ভাত খাওয়ান যায় এবং তীর্থবাত্রা, দেবতা ও সাধু সেবাও হুট 
_ থাকে, কিন্ত সচ্চিদানন্দ লাত হইবার উপায় নাই। কারণ অর্থের স্বারী মনে 
অহঙ্কার উপস্থিত হয়। ইহার দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না ॥ 
অর্থে কখনই আসক্তি বিহীন মন হর নাঁ। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশে 
কার্য হইলেও তাহ।তে রজঃ তমোভাবের প্র।ধান্ত হইয়া উঠে ) রজঃ কিম্বা তমোতে 
সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 

সচ্চিনানন্দের প্রতি যাহার মন ধাবিত হুইবে, বেদ প্রেমানন 
দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার মনে কোন গুণের আধিক্যতা থাকিবে, না 1 
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এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়! শুদ্ধসত্তবে গমন করা আবশ্তক।. শুদ্ধসন্বে 
উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে.। বামকুষ্ণ তাহ! 

জানিয়াছিলেন। তিনি ইহাও নিশ্চন্ন বুঝিয়াছিলেন যে, টাকায় কিঞ্চিৎ মক্গলজনক 

কাধ্য হয় বটে কিন্ত ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া! থাঁকে, তছারা! সঞ্চিত 
পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ পাপের প্রাহূর্ভাব হইয্সা যায়। অতএব 
কিঞ্ণৎ পুণ্যের অনুরোধে পাঁপরাশি যে পদার্থ ছার। উপার্জন করা যায়, এমন.. 
দ্রব্যে আসক্ত হওয়া দুরে থাকুক, তাহার সংস্পর্শ পর্যন্ত না রাখাই কর্তব্য। তিনি 
একদা! বলিয়াছিলেন যে, “কোন ব্যক্তির অতিথিশালা ছিল। যেকোন ব্যক্তি 
তথায় আসিত, সকলেই আশ্রয় পাইত। একদা একজন কশাঁই একটী গাভী 
লইয়! যাইতে ছিল, পথিমধ্যে গাভী লইয়। কশাই বিব্রত হইয়! পড়ে। কশাই 
যতই গাভীকে প্রহার ও তাড়না করিতে লাগিল, সে কিছুতেই আর একপদও 

অগ্রসর হইল না। কশাই ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয় বিপন্নাবস্থায় পতিত হইযা, 
তৎক্ষণাৎ প্র গাঁভীটাকে একটী বৃক্ষে বন্ধনপুর্বর্বক সেই দাতার বাটীতে যাইয়! 

অতিথি হইল । অবারিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পুর্ণ করিয়া আহার 
করিল। আহারাস্তে বিলক্ষণ বল পাইয়া গাভীকে অনায়াসে আপন বাটাতে 
লইস্কা গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। গাভী সংহার 

করিবার যে পাপ হইল, তাহার অধিকাংশ সেই দ্াতাকে অবলম্বন করিল। 

কারণ, তাহার সহায়তা না পাইলে কশাই গাঁভীকে কোঁন মতে লইয়া যাইতে 

পারিত না । 

মৃত্তিকা! লইয়া তিনি বলিতেন যে, “ইহাও জড় পদার্থ। মৃত্তিকাঁতে শষ্য 

জন্মিয়া থাকে, তদ্বার! জড়-জীবন রক্ষা হয় বটে। মৃত্তিকায় গৃহাদি প্রস্তত হয় 

এবং দেব দেবীর প্রতিমুত্তি গঠিত হইয়! থাকে । অর্থের দ্বারা যাহা হয়, মৃদ্ভিকার দ্বারাও 

তাহাই হয়। ছই, এক জাতীয় জড় পদার্থ এবং উভয়েরই পরিণাম এক প্রকার 1” 

ভিনি মনকে পুনরায় বলিতেন, “মন ! ইহাদের লইয়! থাকিবে অথবা! সচ্চিদানন্দের 

চেষ্টা করিবে ?” তাহার মন অর্থ লইল না । অর্থকে অতি যৎসামান্ত জড় পদার্থ 
বলিম্া জ্ঞান হইল। নয়ন মুদ্রিত করিয়া “টাঁক। মাটি, মাটি টাকা, টাক! মাটি, 

মাঁটি টাকা” ইত্য;কার বার বার জপ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাঁল বিলম্বে তিনি 

টাকা ও মাটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দ্িলেন। তদ্ব্ধি তিনি কখনও টাকা স্পর্শ 
করিতে পারিতেন না । এমন কি কোন প্রকার মুল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে তিনি 

অত্যন্ত যন্ত্রণ ঘোধ করিতেন । ঘগ্তপি কখন তাহার সমীপে কেহ অর্থের কথা 
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বলিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ নিবারণ করিতেন। অর্থ লইয়া অনেকেই অনেক 
প্রকার পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাহার মানলিক এবং শারীরিক 
অনাসক্ি পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।  * 

অতঃপর রামকুষ্জ কামিনী লইয়! বিচার করিযাছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মন ! কামিনী সম্তেগ করিবে? কামিনী কাহাকে বলে আগ্রে বুঝিয়া 
লও। ইহা একটী হাড়ের খাঁচা। মাংস ও তছুপরি চাম্ড়া দ্বারা আবৃত। 
মুখকে চক্রের সহিত কবিরা তুলনা করেন কিন্ত সেই জ্যোতিঃ কাহার ? চাস্ড়! 
স্বতন্ত্র করিলে কি বহির্গত হইবে? মাংস, শোণিত এবং বসা ইত্যাদি । তাহা 
লইয়া কি সম্ভোগ করিতে পার % কামিনীদিগের শরীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে 
পাওয়া মাঁয় তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদেশ্য আছে। শারীরিক পুষ্টি সাধনের 
জন্য কোন ছিদ্র দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইবার প্রণালী স্বরূপ এবং কোন ছিদ্রের পুরীষ 
নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে । এই প্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়া লোক 
উন্মত্ত রহিয়াছে । কাগিনী দ্বারা ইহকাঁল পরকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। 
কারণ, আত্েন্দ্িয় স্থখের জন্য যগ্যপি স্ত্রী গৃহীত হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল 
হইয়া যাইবে ) ফলে মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া! আসিবে । কিন্বা কেবল 
সম্তানাদির জন্য ষথানিয়মে স্ত্রী সহবাঁস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন হইবার বিশেষ 
হেতু রহিয়াছে । এইরূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইস্সা 
রহিল, আর একদিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্্ হইয়! পড়িল। মনের যখন এমন 
অবস্থা হইল, তখন তাহার দ্বারা অনস্ত ঈশ্বরের চিত্ত কখন হইতে পারে ন1। 
স্থতরাং কামিনী জশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইয়! দিল। সন এক্ষণে চিন্তা 
করিয়া দেখ, এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত হইয়া থাকিবে কিন্বা জড় পদার্থের 
সৃষ্টিকর্তাকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে ?” ামবুষ্ণের মন কামিনী পরি- 
ত্যাগ করিল। তাঁহার মনে হইল যে, ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে। এই 
, মাঁয়া-শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াকে তিনি মাত! বলিতেন এবং মাতা- 
রূপে তাহাকে "প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । মাঁয়া হইতে মেয়ে, এই নিমিত্ত প্রত্যেক 
মেয়ের প্রতি তাহার তদবধি মাতৃভাব জন্িয়া গেল। 

রামকুষ্ণের মনে বিচার ভাব সর্বদাই থাকিত। তিনি“কখন বিনা “চারে 
কোন কাধ্যই করিতেন না । কামিনীকাঁঞ্চন বিচার দ্বারা ষে ভাব লাভ করিসসা- 
ছিলেন, তাহা এত প্রবলরূপে কার্য করিয়াছিল যে, কখন কোন উত্তম বস্ত্র 
কিন্বা অন্ত কোন পদার্থ তাহার ব্যবহারের জন্য প্রদান কর! হইলে, তিনি তাহার: 
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কারণ বহির্গত করিয়া তদ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভের সহায়তা জ্ঞান করিলে উহু! 
লইতেন নতুবা তঞ্ক্ষণাঁৎ অতি অবজ্ঞা হুচক ভাব দ্বার! পরিত্যাগ করিতেন। 
তাহার বিচারের অতি স্ছন্দর প্রণালী ছিল। তাহার বিচারের মধ্যে বিশ্লেষণ 
(7815515) এবং সংশ্লেষণ (55770)5315) প্রক্রিয়া! বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। তিনি 
পদার্থের স্কুল জ্ঞান লাভ করিয়া! তাহ! হইতে স্ুক্জ্ঞানে গমন করিতেন । শুঙ্ষ্ম- 
ভাবে কিয়ৎকাঁল অবস্থিতি করিয়া, পরে তাহার কারণ অবলম্বন পূর্বক পরিশেষে .. 
মহাকাঁরণে মনোনিবেশ করিতেন। এই মহাকাঁরণে তিনি সচ্চিদানন্দকেই 
অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথান্ুসারে তিনি 
কারণ, সক্ষম এবং স্থুলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তিনি 
তাই বলিতেন, “যেমন খোস৷ ছাড়াহিয়া মাঝ পাওয়া যায়, পরে মা হইতে খোসা 
পর্যন্ত আসিয়! স্পষ্ট দেখ যায় যে, যদিও স্থুল দৃষ্টিতে খোসা এবং মাঝ স্বতন্ত্র পদার্থ 
বলিয়া জ্ঞান হয় কিন্ত মহাঁকারণে বিচার করিয়া দেখিলে উহাদের এক সত্বায় 
উৎপত্তি বলিয়! জ্ঞাত হওয়! যাইতে পরে ।” 

রামরুষ্জ এইরূপে মন লইয়া সাধন করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার 
অভিমান দৃরীককত হইল। তিনি মনে তাহ! বুঝিলেন কিন্তু তীহার প্রাণ পরীক্ষা 
দিতে চাহছিল। তখন তাহার এই ভাবোদয় হইল যে, অভিমান যগ্ভপি গিয়া থাকে, 
তাহা হইলে উহ! অবশ কার্যে প্রকাশ পাওয়া উচিত। তিনি নানাপ্রকার চিন্ত। 
করিয়া অভিমান দূরীকরণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া বাহির করিলেন । তাহার জ্ঞান হইল 
যে, পৃথিবীতে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, ন্যায়, অন্ায়, চন্দন, বিষ্টা, বিষ, অমৃত 
ইত্যাদি নানাপ্রকার অহঙ্কারের কথা আছে। এই সকল অহঙ্কার হইতে মন 
যস্তপি  বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা! হইলে সে মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হইতে পারিবে । 
রামকুষ্চের এমনই একাগ্রতা ছিল যে, যখন যে ভাঁব আঁসিত, কাল বিলম্ব ন! 
করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়া লইতেন। কিরূপে এই নূতন ভাব হইতে 
উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই কথা তাহার সঙ্চিপানন্দমময়ী জননীর নিকট জানাইলেন। . 
তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ছুই হস্তে সচন্দন পুম্প গ্রহণ পুরর্বক বলিলেন, 
“মা ] এই নে তোর্‌ ভাল, এই নে তোর্‌ মন্দ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা»”এই কথ! 
বলিক্সী ছুই হস্তের ছুইটি পুষ্প কালীর চরণে অর্পণ করিলেন ; আবার গ্ররূপে পুষ্প 
লইয়া বলিলেন, “মা ! এই নে তোর্‌ সৎ, এই নে তোব্‌ অসৎ, এই নে তোর শুচি, 
এই নে তোর্‌ অশুচি, আমাক্স ভক্তি দে; এই নে তোর্‌ বিষ, এই নে তোর্‌ অমৃত, 
'আমায় তক্তি দে।৮ রামকৃষ্ণ কালীর পুজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
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তিনি এক হস্তে বিষ্ঠা ও এক হস্তে চন্দন লইয়! মনকে বলিলেন,“মন ! ইহাকে বলে 

চন্দন, দেবতার ও লোকের অঙ্গের শোভ। সম্পাদন করে।, ইহার কি স্থমধুর 

সৌরভ ! আত্রণ করিলে শরীর ন্গিগ্ধ ত্ইয়! যায়। আর ইহাকে বলে বিষ্ঠা, পৃথি- 

বীর সকল পদার্থ হইতে হেয়।”” তিনি চন্দন বিষ্ঠা লইয়া সমভাবে বসিয়। 'রহিলেন, 

মনের সমত| কোন মতে বিনষ্ট হইল না। 
.. রামকুষ্চ যখন এই প্রকার সাধন করিলেন, তখন মন্দিরের লোকেরা তাহার 

উন্মত্ত সন্ধে স্থির নিশ্চয় করিল। যাহাদের মনে উপদেবতার ভাব ছিল, তাহা- 
দের তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া! গেল। অঘোরী ব্যতীত বিষ্ঠা লইয়! কাহার সাধন 
নাই কিন্তু অঘোরীর সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না। সুতরাং কেহই তাহার 
উদ্দেস্ত বুঝিতে পারে নাই। 

যদিও পুরাকালে জনক্‌ প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্থখ ও ছুঃখ সম্বন্ধে সমভাব দেখাই 
গিয়াছেন কিন্তু সে কথা রামকৃষ্ণে কেহই প্রয়োগ করে নাই। মন্দিরের অন্যান্য 
কন্মচারীর কথা কি, তাহার আত্মীয় হলধারী বহুশান্ত্রবিশারদ হইয়াও উপদেবতার 
কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণকে অস্তরালে লইয়া গিয়া কত উপদেশ 
দিতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। মন্দিরের কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথ৷ 
শ্রবণ করিয়! রামকৃষ্ণকে বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছিল, “ভট্টচাধ্য মহাশয় ! তুমি নাঁকি 
বিষ্ঠা চন্দন এক করিয়াছ, ভাল ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ। কিন্তু শুনিলাম তোমার 
নিজের মল লইয়াছিলে, তা এ প্রকার ব্রহ্গঙ্ঞানী ত সকলকেই বল! যায়। আপনার 
মল কে না স্পর্শ করে? যদ্যপি অন্তের বিষ্ঠ। স্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে 
ওকথা গণ্য হইতে পারে ।” ঝামকুষ্চ অতি শান্ত ভাবে এই সুকল কথা শ্রবণ 
করিলেন এবং মনে মনে চিস্তা করিয়া! দেখিলেন যে, এ ব্যক্তি “নিতাস্ত অন্ঠায় কথ! 
ধলে নাই। বাস্তবিক আপনার ঝিষ্টা স্পর্শ করায় সাধন! কি হইল? বরং 
অভিমানেরই কার্য হইয়াছে ; এই কথ! তিনি মাতাকে জানাইলেন। মহাশক্তির 
শক্তি অমনি তরুণ সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রামকষ্ের 
মনে এমন প্রচণ্ড ভাব আদিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে যে স্থানে সকলে মল 
মুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া! থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়৷ তথ! হইতে সদ্যত্যক্ত 
মল মৃত্তিকাবৎ ব্যবহার করিলেন। এমন কি জিহবা দ্বার! উহা স্পর্শ কর্মিিভও 
দ্বণার উদ্রেক হয় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি বিষ্ঠায় জিহব! সংলগ্ন 
করিয়াছিলেন তখন কোন প্রকার ছূর্গঙ্গ অনুভব করেন নাই। 
রামকুঞ্জদেবের এই সাধনের ছার! অতি গুড় তাৎপধ্য বহির্গত, হইতেছে | 
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বিষ্ঠা চন্দন এক করা কেবল বিচারের কথা নহে। ধাহার বিচার ক্রিয়া 
বস্তর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন তাহাদের অবস্থা এবং. বাহারা বিচারের 
পর প্রকৃত কাধ্য করেন তাহাদের ন্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে । “এক্‌ ব্যক্তি 
একটী "বেল কাট! লইয়া চক্ষু মুদ্রিত পুর্ববক মনে মনে বিচার করিয়া! 
দেখিল যে, ইহা উদ্ভিদ পদার্থ সম্ভৃত। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়া দিলে 
এখনি ভন্্মীভূত হইয়া যাইবে । ফলে, সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কাটাটী ভস্মীভূত . 
করিল না। সে ঘেমন কীট।টার উপর হস্তনিক্ষেপ করিল, অমনি উহা 
বিদ্ধ হইয়া অশেষ প্রকার ক্রেশের কারণ হইয়া উঠিল ।” অথবা “সিদ্ধি 
সিদ্ধি বলিলে কাহার নেশা হইতে পাঁরে না। সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, 
তাহা কেবল স্পর্শ করিলে কিম্বা সুখের ভিতর রাখিয়৷ দিলেও সিদ্ধির ফল 
লাভ করা যায় না; তাহা উদর মধ্যে যাওয়। চাই। তথায় কিয়ৎকাল 
থাকিয়া শরীরে শোধিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।” 
অতএব কার্য ব্যতীত কোন বিষয়ের ফললাভ হইতে পারে না। রামকু বুদেব 
বিষ্টার গন্ধ পর্য্যস্ত কি জন্ত প্রাপ্ত হন নাই তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির মন 
ঈশ্বরে পুর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহক কার্যে কিম্বা পদার্থ বিশেষে কখনই সে 
ব্যক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না ; এই জন্য সে সকল পদার্থের ভাবও উপলব্ধি 
হইতে পারে না। 


 পপসপ্সযাে 


.. অগুম পরিচ্ছেদ । 


পারিস 


পূর্ব্বকথিভ নানাপ্রকাঁর সাধন দ্বারা লংযত-মন হইলে, বামকষ্ণদেবের 
কর্মের ভাব আসিল। তিনি গোকল ব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি 
পুর্ববপ্রচলিত কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া একে একে সাধন করিয়াছিলেন । এই 
সকল সাধনের ভাৰ আপনি তাহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাস! কিন্বা 
কোন শাস্ত্র পাঠ ক্রেরিয়! তিনি অবগত হইতেন না। তাহার সাধনের ধারা- 
বাহিক ইতিহাস কোঁন মতে প্রাপ্ত হইবার উপাক্স নাই। কারণ তিনি কখন 
কি করিতেন, তাহা তিনিই বিস্থৃত হইক্সা বাইতেন। উপদেশ কালে যাহা 
কাহার হনে আসিত এবং প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই 
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তিনি বলিতেন। তীহার কণার ভাবে আমর! ধাছা বুৰিয়াছি, সেইরূপে লিপিবন্ধ 
করিবার প্রয়াস পাইক়াছি। 

. সাধারণ ব্রত নিয়মাদি সমাধ! করিয় তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে যে বটবৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নি্নদেশে 
পঞ্চবটী নামক যোগের স্থান প্রস্তত করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী বর্গ-পরিমিত_ চারি 

হাত স্থান হইয়া থাকে। ইহার এক কোণে নিখ, দ্বিতীয় কোপে বিষ, 
তৃতীয় কোণে অশ্ব বা বট, চতুর্থ কোণে শেফালিকা এবং মধ্যস্থলে আম্লকী 
বৃক্ষ আরোপণ করিতে হয় । এই স্থানটীর চতুর্দিকে জবা-ফুলের বেড়া এবং 


তাহাতে অপরাজিতা কিন্বা মাধবীলতা বেষ্টিত থাকে। পরমহংসদেব এইরূপে 


পঞ্চবটা প্রস্তত করিয়া, বৃদ্দাবনের ধূলা আনাইয়! তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
রজনীযোগে যখন চারিদিকে মনুষ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইত, ঘখন নিশাচরগণ স্ব 
ক্ববিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আহারের অন্বেষণে ভ্রমণ করিত, 


ধন যামিনী বিল্লিরবে মনের সাধে পরমপুরুষের গুণান্কীর্ডন করিত, সেই. 


সময়ে পরমভ্ংসদেব নিঃশবে! পঞ্চবটা মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় 
উপবেশন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কতক্ষণ সেই অবস্থায় খাকিতেন 


এবং কি করিতেন, তাহা কেহ অগ্ঠাপিও জানিতে পারেন নাই। পঞ্চবটাভে 


সাপনকালে তিনি তোতাপুরীর নিকটে সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিন্নি 
সন্ন্যাসী হইয়া কুস্তকাদি যোগ দ্বারা নির্ব্িকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিজেন। 
কথিত আছে যে, এই নির্ধিকল্প-সমাধি যোগের চর়্য়াবস্থার. কথা । কতকাল 
হটযোগ করিয়া আসনাদি আয়ত্ত হইলে তাহার পর, প্রাণায়াম, ধ্যান, 
ধারপাদি করিতে পারিলে, তবে সমাধি হইয়া থাকে) কিন্ত পরমহংসদেব 
তিন দিনে তদবস্থা লাঁভ করিয়াছিলেন। তোতাপুরী এই অন্ভুত ব্যাপার 
দেখিয়া পরমহংসদেবের নিকটে একাদশ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তোতা- 
পুরীর এই সাধন করিতে বিষ্লাল্লিশ বমর অতিবাহিত হইয়াছিল। | 
কুস্তকযোগের সময় তীহার মুখগহুবরস্থ উর্ধ-মাড়ীর সম্মুখ দিকের অধ্য- 
স্থান হইতে ক্রমাগত শোণিত নির্গত হইত। সেই শোপিতের বর্ণ সিমপাতাঁর 
বর্ণের স্তায় দেখাইত । ওধধাদি দ্বারা ও শোঁপণিত রুন্ক করা যাইতে পারিত 
না। কিয়ৎকাল শোৌণিত আীবের পর আপনি স্থগিত হইয়া! যাইত। এই 
শোণিত-নির্গমনে পরমহংসদেব এক এক দিন অতিশয় কাতর হুীতেন এবং 
সুখ-গহ্বরে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া সঞ্চপন ক্রিয়া ছার! শোপিতধার! রু" | 
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রিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোণিত শ্রাবের পর উহা! আপনি স্থগিত 
হইয়া! যাইত। এই সময়ে তাহার শরীর অতিশয় স্কুল হইয্াছিল এবং রূপ- 
লাবণ্যে দিক আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন 
না, তজ্জন্য একখানি মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করি- 
তেন। এই সময়ে তাহাকে সাধুর পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আবস্ত 
করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব যর্দিও কুস্তকাদি যোগ করিতেছিলেন, তথাপি. 
তাহার কালীমন্দিরে প্রবেশ করা বন্ধ হয় নাই। তাহার ভাবান্তর কাল হইতে 
হ্ৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আত্মীয় কালীর পুজা 
করিতেছিলেন। তিনি পর্মহংসদেবের সেবাশুশ্রষার্দিও করিতেন। যখন 
তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া তাহাকে আহার করা- 
ইতেন এবং গ্রাত্রের কর্দমার্দি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের 
পুজ। করা দেই জন্ত নিয়মের অন্তর্গত ছিল না। যখনই ইচ্ছা হইত কাল!- 
কাল, শুচি অশুচি কিম্বা! অন্য কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া পূজা করিতে 
ষাইতেন। কোন দিন হয়ত কালীকে কেবল চামর ব্যজন করিতে করিতে 
সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন বঝ| দেবীর 
চরণ ধরি মনে মনে কত কি বলিতেন এবং কখন বা শিবের সহিত কত 
কি রহস্ত করিতেন। কোন কোন দিন প্রাতঃকাল হইতে নানাবিধ পুষ্প 
চয্দন করিয়! দেবীকে পুজ। করিতেন এবং কখন বা স্থুললিত গীত ও অদ্ভূত 
নৃত্য করিয়া আপনভাবে আপনি মাতিয়া উঠিতেন। পরমহংসদেব থে 
গোপনে গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহা মন্দিরের কেহই জানিত 
না। সন্যাসী সাধুরা সর্বদাই তথায় আসিতেন এবং তাহাদের আবশ্ত- 
কীয় ভোজ্যসামগ্রী দিবার জন্য রাসমণির ব্যবস্থাও ছিল, সুতরাং নুতন নুতন 
সাধুফকির আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। পুর্রবকথিত হলধারী 
পরমহংসদেবের এক আত্মীয় এ মন্দিরে বাস করিতেন। বেদান্তশান্তরে তিনি 
বিশেষ অধিকারী ছিলেন। হৃলধারী সাকার পুজাদি নিতান্ত ত্বণা করিতেন। 
নৃত্য শীত বা সঙ্কীর্তনাদি মন্তকের বিকার এবং মায়ার কাধ্য বলিয়া উপহাস 
করিতেন। তিনি ,পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদাস্ত 
শাস্ত্র শ্রব্ণ করিবার জন্ত বিশেষ যত্ব করিতেন। পরমহংসদেব এইবপ বার 
বার হুলধারীর নিকট আপন দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া! এক দিন গৃহে প্রবেশ 
করিলেন এবং “মা ! মা !” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামকষ্জছদেব যেমন্‌ 





বাঁ যা করিয়া ডাকিয়াছেন, অমনি আইজি স্বালীরূপে ডাহা, - 
আসিয়া উপস্থিত, হইলেন। তিনি মাতাকে* পিছে টোইিনা জেলি 
“মা! হলধারী বলে যে, আমার মাথা খারাপ হু ৬ 
তাহা আমার চক্ষের দোষ, মায়! মাত্র। মা! ভিরমি বলে দে, 
আমার কি হলো।” অভয়া অমনি অভয় দিয়া বলিলেন, “ভুমি যেমন 

আছ, অমনি থাক।” এই বলিয়া মাতা অদৃশ্ঠ হইয়া পড়িলেন। রামক্কষ্ঃ 
তদবধি আর কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কাহার প্রতি ইকুপাতও 
করিতেন না। 

কালীর প্রতি পরমহংসদেবের এ প্রকার আত্ম-নিবেদনের ভাব ছিল যে, 
যখন কোন কাধ্য করিতেন, মাতাকে না জানাইয়া কখনই তাহাতে নিযুক্ত 
হইতেন না। তিনি কিন্তু কখন কোন ভ্রব্য প্রীর্থনা করেন নাই, তাহার 
প্রয়েজনও বুবিতেন না এবং অপ্রয়োজনও অনুমান করিতে পারিতেন না। 

একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাহার পঞ্চবটীর বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । 
তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ কথা৷ কাহাকে বলি এবং কে 
বা আমার কথা রক্ষা করিবে। তর্তাভারি বলিয়! এক জন এ উদ্চানের 
মালি ছিল, এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল। সে একদিন পরম- 
ংসদেবকে জিজ্ঞাবা করিয়াছিল যে, “পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি?” 
পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, পত্রঙ্গ-বিজ্ঞান এ পর্যস্ত উচ্ছিষ্ট হল্প 
নাই এবং কখন হইবারও নহে।” ভর্তাভারি তদবধি তাহার প্রতি অনুরন্ক 
হইয়াছিল । এই উচ্ছিষ্টের কথ! আমরা পরেও তাহার নিকট শুনিয়াছি। 
তিনি বলিতেন যে, বেদ, পুরাণ, শাগ্রাদি খধি মুনির মুখবিগলিত হইয়াছে, 
সুতরাং উচ্ছিষ্ট; কিন্তু ব্রজ্ম-বিজ্ঞান বাক্যার্তীত অবস্থার কথা। তাহা হাবার 
স্বপ্রুবৎ বোধ হয়; লোককে কোনমতে প্রকাশ করিয়! বলা যায় ন। যাহার 
হয় সেই বুঝিতে পারে। 

পরমহুংসদেব ভর্তীভারিকে আপন মনের কথা ছুই একটা! বলিতেন। 
পঞ্চবটার বেড়ার কথা তাহাকেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সাষান্ত ভূত 
কোখায় কি পাইবে তজ্জন্য কিছুই করিতে পারে নাই] পঞ্চবটার বট- 
বৃক্ষমূলে রামকষ্ণদে কি হইবে বলিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
গঙ্গাতে বান আদিল। বানের সঙ্গে এক বৌক! বাকারি এবং আর এক . 
বোবা এক মাপের কতকগুলি বাশের খুঁটী ভাসিয়া পরমহংসদেবের সন্থুথে 
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ডূবিয়া গেল। রামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিতে পাইয়া ভর্ভীভারিকে তৎক্ষণাথ 
বলিলেন। ভর্তাভারি আনন্দে বিহ্বল হইয়া একেবারে . লক্ষ প্রদানপূর্ববক 
জলে পড়িল এবং ডুব দিয়া বাকারি এবং খুঁটাগুলিকে উপরে উত্তোলন 
করিল।' ভর্তীভারি আপনি উহ! দ্বারা পঞ্চব্টীর বেড়া বন্ধন ক্রিয়া দিল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বেড়া সংস্কারের জন্য যে যে দ্রব্যগুলির প্রয়োজন 
ছিল, তৎসমুদয় তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। | রঃ 

পরমহংসদ্দেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে, “লোকে আমায় পাগল বলে। কিস্তু আমি মাকে 
দেখিতে পাই, কথা বলি, তিনিও কত কি বলেন) এসকল কি মিথ্যা, ভ্রম 
দর্শন করি? ভাল, অগ্ঠ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাকৃ।” এই প্রকার স্থির 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ পরীক্ষা করা যাইবে । কিন্ত তখন 
কিছুই মনে আসিল ন1। 

একদিন তিনি গঙ্গান্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে রামধন বলিয়! 
রাসমণির একজন অতি প্রিয় কর্মচারী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। 
ক্ামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতান্ত বিরূপ ছিল, এমন কি কখন কথ! 
কহিত না। পরমহংসদদেব রামধনকে দেখিয়া মনে মনে মাকে বপিলেন, 
“মা! তুমি যদি সত্য হও» তা হ'লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুর সায় 
এখন এনে দাও। তবে জানবো যে, তুমি আমার কথ! শুন, আর সকলই 
সত্য বলে ধারণ। হবে” এই কথ! মনে হইবামাত্র রামধন সহসা! রামরুষ্ের 
প্রতি নিরীক্ষণ করিয়! তাহার নিকটে নাবিয়া আসিল এবং মুছ্‌ম্বরে বলিল, 
“ভষ্টাচাধ্য মহাশয় ! কালীর সাক্ষাৎ পাইয়! থাক ভাল, তা অত বাড়াবাড়ি কর্বার 
'আবশ্তক কি ?, এই কথা বলিয়৷ রামধন চলিয়। গেল । 

রামকৃষ্ণের যদিও : এক্ষণে উন্মভতার অনেক সাম্য হইয়াছিল, কিস্তু সময়ে 
সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন। যখন কম্প হইত তখন পাঁচজনে ধরিয়। 
রাখিতে পারিত না । এই নিষিত্ত চিকিৎসার্দি বন্ধক্র হয় নাই। বৈদ্তেরা 
বাষুরোগ সাব্যস্ত করিয়া নানাবিধ তৈল অর্ধন করাইতেন। স্গিপ্ধকারক 
ও বাধুনাশক ওঁষধি মেবন করান হইত এবং কেহ কেহ স্ত্রীসহবাস করিতে 
পরামর্শ দিত। 

স্ত্রী-সহবাস সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিপ । বিবাহের পর কাধ্যান্ুরোধে 
তনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পাঁন নাই। তদনস্তর তাহার অবস্থা পরিব্র্তন 
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হইয়া গেল। সেই সময়ে তিনি প্রকৃতিকে সকলের উৎপত্তির কারণ জ্ঞানে মাতৃ- 
সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার তদবধি ক্রবজ্ঞান হইয়াছিল যে, 
স্্রীমাত্রেই শক্তির অংশ, অতএব শক্তিতে গমন করিলে মাতৃহরণ অপরাধ সংঘটিত 
হইয়া যাইবে। মন্দিরের লোকেরা এ কথা জানিত এবং তাহার! সেইজন্যসতাহাকে 
পুর্ণ পাগল বলিয়া গণন! করিত। 
_স্ত্রীসহবাস না করাই যখন তীহার উন্মস্ততার কারণ বলিয়া স্থির রি 
তথন হৃদয় মুখোপাধ্যায় গোপনে এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে কথায় তাঁহার মন চঞ্চল করিতে পারে নাই। 
কথায় যখন কোন কার্য হইল না তখন হৃদয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুরবাটার এক 
প্রৌড়া পরিচারিকাঁকে দশ টাক। পুরস্কার স্বীকার করিয়া! পরমহংসদেবের পশ্চাৎ 
নিষুক্ত করিয়া! দিল। এই পরিচারিক। কোথা হইতে একটা যুবতী-কামিনী 
সকলের অজ্ঞাতসারে পরমহংসদেবের শয়ন-গৃছে আনিয়! উপস্থিত করিম! দিল। 
পরমহংসদেব সেই জ্রীলোককে দেখিয়া অমনি তথা হইতে হ্থানাস্তরে প্রস্থান 
করিলেন এবং হৃদয়কে থোচিত তিরস্কার করিলেন । 

এইব্ূপে কিয়দ্িবস অতীত হইয়। গেল। একদা কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পরমহংসদদেব হৃদয়ের সমভিব্যাহারে 
আগমন করেন। তথায় জনৈক পূর্বাঞ্চলের পণ্ডিত কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন । 
গলাপ্রমাদ বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তৈলার্দি ব্যবস্থা ক্রিয়!* 
ছিলেন। সেই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করি. 
লেন যে, “এই ব্যক্তির কি কোন প্রকার যোগ কক্লার অভাস আছে? 
লক্ষণে যেন যোগীর স্ভায় বোধ হইতেছে 1” হৃদয় তাহ! স্বীকার করিল 1 পরমহংস- 
টৈবের অবস্থা সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব প্রথমে উল্লেখ করেন। কিন্ত তাহার 
কথায় কোন ফল হইল না। হৃদয়ও সে কথা বুঝিল না এবং কবিরাজ 
মহাশয়ের তাহ ধারণা হইল না। তিনি তৈল ব্যবহার করাইতে লাগিলেন । 
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, অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
২টি? 

মন্দিরের লোকেরা যখন রামকুঞ্চদেবকে উন্মত্ত বলিয়! স্থির করিল, যখন 
নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিতপ্রবরেরা তাহাই অনুমোদন করিয়া দিলেন, তখন. 
রাসমণি কর্তব্জ্ঞানে 'নানাপ্রকার চিকিৎসাদি করাইতে লাগিলেন । 
রামরুষ্দেব তখনও আপনার ভাব পরিবর্তন করেন নাই। তাহার 
কার্যকলাপ দেখিলে মনে হইত যে, তিনি কাহাকেও গশ্রাহা করিতেন 
না, কাহারও কথায় এক পরমাণু মূল্য জ্ঞান করিতেন না এবং মন্ুষ্যকে 
মনুষ্য বলিয়া! বিচার করিতেন না। তাহার যখনই যে ভাব মনে আসিত, 
তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন না করিয়া কোনমতে স্থির হইতে পারিতেন 
না। বাস্তবিক যে তিনি সকলকে ত্বণা করিতেন তাহা নহে। তিনি 
দাম্তিকতা সহকারে দেবোদ্দেশে যে সকল কাঁধ্য করিতেন, তাহা প্রকূতপক্ষে 
অহংভাব হইতে হইত না। তাহা অনুরাগের বশবত্তী হইয়া করিতেন। 
তাহার উপদেশে শুনি্বাছি যে, জীবনের নিশ্চয়তা অতি সন্দেহজনক, যে 
কোন উপায়ে হউক, যাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ কর! যায় তাহাই 
সকলের করা কর্তব্য । কারণ সময় থাকিতে তাহার উপায় না করিয়া লইলে 

পরিণামে অনুশোচনা করিতে হয় । . - 
পরমহংসদেব মনে মনে কোন সংকলন করিতেন না। পুর্কেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সচ্চিদানন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে তাহার আত্ম- 
সমর্পন ক্রিক্সা মাতৃ-স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তীস্কার মনে যখন যে ভাব উদ্দীপিত হইত, সেই ভাবেই তাহাকে যন্ত্রবৎ 
কাধ্য করাইয়া! লইত। এই নিমিত্ত তাহার তাঝোন্মত্ততাবস্থায় তাহাকে আর 
একপ্রকার দেখাইত। , ও 
একদিন প্রীতঃকালে একটী যুবতী আলুলদিতকেশা গৈরিকবস্ত্র- 
পরিধান! সন্যাসিনীকে জাহুবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া পরমহংসদেব তাহাকে 
ডাকিয়া আনিবার জন্ত হৃদয়কে আদেশ করেন। হৃদয় এই কৃথ শ্রবণ 
করিয়া! বিশ্মিত হইল। কারণ ইতিপূর্বে যাহার স্ত্রীজাতির সহিত কোন 
শ্রব ছিল না, ধাহার নিক্ট স্ত্রীলোকের নাম করিলে মহা বিভ্রাট হইক্সা 
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উঠিত, তাহার এ প্রকার ভাবাস্তর দেখিলে সহজেই দুর্বল চত্তে সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়া "থাকে । হৃদয়ের মনে যাহাই হউক, সে তৎক্ষণাৎ 
্রাঙ্মণীকে পরমহংসদেবের সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। ত্রাঙ্গণীকে 
দেখিয়া পরমহংসদেব মা বলিয়। ভাবে নিমগ্ন হুইয়া যাইলেন। পরে 
নানাপ্রকার তব্ব-কথ! আলাপন দ্বারা উনয়েই আনন্দিত হুইয়াছিলেন। 
এই সন্াসিনী প্রাঙ্গণ” বলিগ। উলিঝিত আছেন) তিনি অসাধারণ 
গুণসম্পন্না ছিলেন। হিন্দু, বিশেষতঃ বঙ্গ মহিলার মধ্যে এ প্রকার | 
স্্রীলোক অগ্যাপি কেহ দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। সংস্কৃত 
ভাষায় তাহার এমন ব্যুৎপত্তি ছিল যে, তৎকালীন পণ্ডিভাগ্রগণ্য বৈষ্ঞবচরণ 
ও পূর্ণানন্দ প্রনথতি মহাশয়েরা নির্ব্ধাক্‌ হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যে সকল 
সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আছে, তৎসমুদায় তাহার কগস্থ ছিল এবং যেন সাধন 
দ্বার সকলই আয়ন্তাধীনে বাধিয়াছিলেন। স্থতরাং £বেদ, বেদাস্ত, পুরাণ, 
শীতা,' তন্থ এবং বৈষ্ঃবগ্রস্থাদিতে তাহার সম্যকরূপে অধিকার ছিল। কেবল 
তাহা! নহে, আধুনিক ঘোষপাড়া, নবরসিক, পঞ্চনামী, বাউল গ্রভৃতি ধর্ম প্রণালীও 
তিনি জািতেন। 

এই ত্রাঙ্গনী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব শান্ত্রসঙ্গত বলিয় উল্লেখ 
করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাবপ্রাপ্ড হইতেন, তাহ! মৃনী ব! হিষ্টিরিয়া- 
জনিত নহে। উহাকে তিনি মহাভাব বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। 

্রাঙ্মণী প্রমুখাৎ মহাভাবের কথা! শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়! 
রহিল। ভাব কাহাকে বলে তাহাই বৈষ্ণব ব্যতীত €কন্ব জানে না, 
সে স্থলে মহাভাবের অর্থ কে বুঝিবে? মহাপ্রতু শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাৰ 
হইতি, তাহ! বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্ত এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের দুরবস্থা 
সংঘটিত হওয়ায় সে ভাবের ভাব বোধ হুওয়! দূরে থাকুক, অতি অল্প 
ব্যক্তিরই অর্থবোধ হইবার সম্ভাবনা । ত্রাঙ্গণীর প্রমুখাৎ মহাভাঁবের কথা 
প্রকাশ পাইলে সকলে ভাৰ বলিয়া একট! কথা শিক্ষা করিল, কিন্তু ইহ! 
দ্বারা পরমহংসদেবের প্রতি কাহার শ্রদ্কাতক্তি হইল না। কিছুদিন পরে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি তথায় আসিয়া কলিকাতার পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাসমণির জামাত মথুরানাথ শিশ্বাপ তৎকালিক 
মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বৈষ্ণবচরণকে লইয়া যাঁন। যে সময়ে তাহার উপ- 
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স্থিত হন, পরমহংসদেব এবং পণ্ডিতমহাশম্ম তখন দেবী-মন্দিরের সম্মুখভাগ 
উপবিষ্ট ছিলেন । পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র অমনি ভাবে বিহ্বল 
হইয়া দ্রুতপদে গমনপুরর্বক তাহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন। বৈষ্ণব- 
চরণ পরমহংসদেবের অপূর্ব ভাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং 
*চৈতন্য” জ্ঞান ক্রিয়া! নিজ-রচিত শ্লোকাদি দ্বারা বন্দনাদি করিতে লাগিলেন । 
এই শ্লোক সকল তাহার পুর্ব্বের কনা নহে, তাহা সেই সমক্ষের মনের উচ্ছাসে, 
নির্গত হইজ্মাছিল। বৈষ্ণবচরণের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়! দিখ্িজয়ী পণ্ডিত- 
মহাশয় আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং পরমহংসদেবের সন্গিধানে কিছু- 
পিন বাস করিয়। ন্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

বৈষ্ঞবচরণ পরমহংসদেবকে পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। 
ব্রাঙ্গনীও বৈষ্ঞব্চরণকে অতিশয় প্রীতি করিতে লাগিলেন । 

পরমহংসদেব সম্বন্ধে ত্রাহ্গণী যে মহাভাবের কথ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'বৈষ্ব- 
চরণও তাহা সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রাদি আনিয়! 
পরমহংসদেবের পুর্ব সাধনের অবস্থাগুলি মিলাইয়। লইয়া দেখিলেন যে কিছুই, 
অশান্ত্রীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাস্জীনভিজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই 
দুরূহ সাধনের প্রক্রিয়ায় আপনার নিজ যত্বে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহ! ভাবিয়! 
বৈষ্ণবচরণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইফ্মাছিলেন সত্য, 
কিন্তু তাহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কার্যের সহায়ত। প্রাপ্ত হন নাই। 

যখন বৈষ্ঞবচরণ ত্রাহ্গণীর কথ প্রমাণ করিয়া দ্রিলেন, তখন পরমহংসদদেব 
সম্বন্ধে মথুর বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিল। ব্রাক্গণী পরমহংস-. 
দেবের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন । পরমহংসদেব 
সেই সমম্ে তস্ত্রোক্ত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ব্রাঙ্গণীর নিকট বিশেষ সহায়ত! 
লান করেন। ইতিপুর্ব্বে ষে বিন্ববৃক্ষের কথ কথিত হইয়াছে, তাহার নিম্নদেশে 
তিনি পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি লইয়! তস্ত্রোক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া! সমাধা করেন । * ক্ণিত 


* তক্সর সীধকদিগের মধ্যে ছুইটী প্রধান শ্রেণী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, দক্ষিণাচারী 
ও বামাচারী ।  দক্ষিণাচারীর। সান্বিকভাবে ভগবতীর পুজাদি সমাপন করিয়া একান্ত মনে মন্ত্র জপ 
করিয। সিদ্ধাবস্থ। লাশ্ড করিয়। থাকেন । 

বামাভারীদিগের কাধ্যকলাপ সম্পূর্ণ তামসন্তাবে পরিপূর্ণ । ইহাতে কুলস্ত্রীর পুজা করিতে 
হল্স। কুলস্থী অর্থে যে স্ত্রী কুলত্রষ্টী বা পরপুরুষগামিনী তাহাকেই বুঝাইয়। থাকে । নটক্ত্রী, 
কাপালী, বেশ রজকী, নাপিতের ভাধ্যা, ব্রাহ্মণী, শুক্রানী, গোপৰ স্তা, মালাকার কন্ডা প্রভাতি 
নগ্জ প্রকার স্ত্রীকে কুলকামিনী কহে। পঞ্চতন্ব বা পঞ্চ মকার, যথা। সদ্য, দাংস, মতন, সুস্রা, 
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দিছে বে যে, একদা পরমহংসদেব নরশির লইয়! সাধন করিতে তীঁহার মনে কিঞ্চিৎ 
নিরততাব উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মনী তাহা! অবলোকন করিয়া বলিম্াছিলেন, 
ওকি বাবা ! এই দেখ না, আমি উহা কাম্ড়াইতেছি,” এই বলিয়। তিনি আপনি 
দেখাইয়! দিয়াছিলেন। তন্ত্রের সাধন স্বভাব্তঃ অতি তয়ানক। পঞ্চমকার 
ব্যতীত সাধনের কাব্য হইতে পারে নাঁ। ঘ্দিও অনেকে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ 
করিয়! শব্দার্থ বিপর্যয় করেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থের প্রূত উদ্দেশ্ত নহে। 
_. তন্ত্রসাধনের সময় বছল তান্ত্রিকর সমাগম হইত। পরমহংসদেব তাহা- 
দের জন্ত কারণ অর্থাৎ মগ্চ, চাউল এবং ছোলাঁভাজা! সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। 
 কালীধাটের অচলানন্দ স্বামীও সর্বদা গষনাগমন করিতেন । পরমহংসদেব নিজে 
কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া 
কালী কালী বলিয়া কপালে ফোটা করিতেন। তন্ত্র মধ্যে উর্ধমুখতন্ত্র নাম্‌ 
ষে গ্রন্থ আছে, তাহার সাধন অতীব ভয়ঙ্কর এবং সাধারণের নিকট তাহা 
পরিচয় দেওয়া যায় না। “তাহার প্রক্রিয়া গুলি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ কিন্তু সাধকের 
তাহাতে কোন সংস্রব নাই । এই সাধন,দ্বার1 মনের শক্তি বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত 
হইয়া থাকে । ব্রাঙ্গণীর ছারা পরমহংসদ্দেব এই সাধন সম্পন্ন করিতেও বিশেষ 
সুবিধা পাইয়াছিলেন । 
তন্েক্ত সাধনের পর তিনি কর্তাতজা, নবরসিক ও বাউল প্রভৃতি নানা 
প্রকার সাধন করেন। ব্রঙ্গণী এই সকল ধর্ধপ্রণালী অত স্থন্দররূপে 
জানিতেন। কর্তীভজা সম্প্রদায়ের চন্দ্রনাথ নামক পুর্র্বদেণীয় এক ব্যক্তিকে 
্রা্মণী আনাইয়াছিলেন। আমর! শুনিয়াছি, পরমহংসদেবের যুখন মহাভাব 
হইত, তখন তিনি বাহৃজ্ঞান পরিশূন্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্র অমনি তাহার 
দৃক্ষিগ হস্ত ধরিয়! বলিতেন, “ও রামু ! ওকি ?” কিস্তসে কথায় পরমহুংস- 
দেবের অবস্থ। পরিবর্তন করিতে পারিতেন না । কর্তাভজদিগের মতে সহজ-জ্ঞানই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা আছে। তাহারা বলেন যে, বহিজ্ঞণনের সহিত অস্তজ্ঞন 








মৈথুন এবং খ-পুষ্প অর্থাৎ রজঃম্বল! স্ত্রীলেকের রজঃও ব্যবন্ৃত হুইয়! থাকে । বাঁমচারী- 
দিগের লতাপাধন প্রসৃতি যে সকল কাব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা অঙ্লীলতায় পরিপূর্ণ । এই কায 
স্বার। ধন্দতাবের বে কি উত্তেসন। হয, তাহ। তাহ।রাই বলিতে পারেন। এই অতের শব-পাধনাটা 
অতি গুরুতর কার্য, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপক্ষের সঞ্গলবারে অথব। অষ্টমী কিন্ব। চতুর্দণী 
তিথিতে, শ্মপানে, নদীতীরে, বি্বমূলে কিন্বা৷ অরণ্যে, জঙ্থাভাবিকরুপেম্ৃত ব্যক্তির দেহ আনিয়! 
তাহার পূজ। করিতে হইবে। পুজাস্তে মং্ন্তাি উপচার লইয়! উহার বক্ষোপরে উপবেশন 
পূর্বক মন্ত্রজপ করিতে হয়। 
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থাকিবে । ইহা অতি নিক্স শেনীর কথা । বৈদাস্তিক নির্বধিকল-সমাধির ভাব 
তাহার! বুঝিতে প্রারেন নাই । যে ভাব যোগীর! েগসাধন করিয়! লাভ করেন, 
যাহা! মহাপ্রভুর প্রতি মুহূর্তেই ,হইত, সেই নির্কিকক্প-সমাধি পরমহংসদেব 
কুম্তকযোগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঘোগের ছারা যে সমাধির অবস্থা 
উপস্থিত হইয়! থাঁকে, তাহা অতিরিক্ত কষ্টপাধ্য ; কিন্তু পরমহংসদেব সেই ভাৰ 
লাভ করিবার অতি সহজ প্রণালী দেখাইয়! গিয়াঁছেন। তিনি মহাপ্রভুর স্তায় 
কথায় কথায় বহিচৈতিন্ত হারাইয়। ফেলিতেন। এমন কি, একদা এই অবস্থায় 
তাহার গাত্রের উপরে গুলের অগ্নি পতিত হইয়' তথাকার মাংসপেনী ভেদ করিয়া 
শিযাছিল, তথাপি তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বামভাগে 
যে একটা ক্ষত চিহ্ন ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও 
কিছুতেই কিছু কাঁরতে ন। পারিয়! পরিশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন । 

কর্তাভজার সাধনের সময়ে তিনি বালী নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নিকট 
মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন । এই নিষিত্ত অনেকে অদ্যাপি তাহাকে কর্তী- 
ভজ। বলিয়।৷ জানেন । 

পরমহংসদেবের ভাবের স্ায় ত্রাহ্গণীরও ভাব হইত । ব্রাক্ষনী পরমহংসদেবের 
সহিত বাঁৎসল্য-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি সময়ে সময়ে নানাবিধ 
বেশভৃষায় তৃষিত হইয়!, তন্নিকটস্থ প্লীর মহিলাদের সমভিব্যাহারে বাম হস্তে 
রৌপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী লইয়া, যেরূপে যশোদ! গোপালের 
অদর্শনে দগ্ধ-হৃদয়ে কাতর প্রাণে ব্ৎসহারা গাভীর স্তায় দ্বারকায় গমন করিয়া 
ছিলেন, সেইর্পে. পরমতংসদেবের আবাস গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেন এবং ত্াভাঁর 
বিরচিত গোপাল-বি্ষয়ক গীত গান করিতে করিতে যেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন, 
অমনি মৃচ্ছিত! হইয়া যাইতেন। পরে অননরত গোপাল নাম তাহার কর্ণ-বিশরে 
শ্রবণ করাইলে চৈতন্ত সম্পাদন হইত । এই ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঘটনা 
শরবণ করিয়াছি, কিন্ত সাধারণের নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিতি এ ক্ষেত্রে 
কুষ্ঠিত হইলাঙ্ 

পরমহংসদেব অন্ঠান্ত প্রকার সাধন করিতেন বটে কিস্ত ভান মন্দিরে গমন 
করিতে কখন বস্থত হইতেন ন!। ব্রাঙ্গণীও তীহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হইতেন। একদা! কোন বিশেষ কারণে কালীর পুজায় ছাগ বলিদাঁন হইয়াছিল । 
তাহার রুধিরের সরা যখনই দেবীর সন্ুখে প্রদত্ত হইল, 'ত্রাহ্মণী তাহ! ভক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। সেই সদ্যত্যক্ত শোণিতাক্ত রম্ত| ও সন্দেশ এবং তৎসহু 


৮- 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাস্ত । ২৭ 


শোণিতও অন্ানবদনে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরমহং সদেব তাহা দর্শন করিয়া 
ঈষৎ হা করিয়াছিলেন । 


পপি 


নবম পরিচ্ছেদ । 


সস 


কথিত হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গণী এবং বৈষ্বচরণের কথায় মথুর বাবু পরমহৎস- 
দেবকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া! জানিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি তগ্নিমিত্ত 
তাহার স্বচ্ছন্দতার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিঙেন রাসমণি দাসীও 
বুঝিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন। যাহা হউক, 
মথুর বাবু এবং রাসমণি প্রভৃতি মন্দিরের কর্তৃপক্ষীয়েরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে 
অতি উচ্চভাব গ্রহণ করিলেন। তাহারা ক্রমে বুঝিলেন যে, পরমহংসদেবেক্ধ 
সাধন ভজন অতি আশ্চর্য এবং অস্বাভাবিক প্রকারে সাধিত হইয়াছে । তাহার! 
জানিলেন যে, পরমহংসদেব সাধারণ পরমহংসদিগের ন্যায় স্বভাবাবাঁশ্ট নহেন, 
তাহার সাধারণ জৈবভাব বিলুপ্ত হইয়া শিব্ত্ব সধশরিত হইয়াছে এবং তিনি যে 
কালীদেবীর বরপুক্রবিশেষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এমনও কখন কখন 


” কেহ বলিতেন যে, হয়ত সেই রাম্প্রসাদই পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই 


সময়ে পরম্হংসদেবের বয়ঃক্রম অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর্‌, হইুবে। তাহার 
শরীর অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত্ত চম্কিত হইয়া যাইত । পুর্ণবুবক 
রামকষ্ণকে কেহই যুৰ! বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাহাকে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের 
হ্তায় সকলে ব্যবহার করিত। জ্ীলোকেরা তাহার সন্ভুখে আদিতে কখন লজ্জা 


করিতেন ন। অথব! তাহাদের কোন মতে লজ্জার উদ্রেক হইত না । হৃদয় স্ত্রীলোক 


লইয়া তাহার সহিত যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, রাসমণি এবং মথুর বাবুও 
তাহা জানিতেন; কিন্তু এমনই মনুষ্যের দুর্বল মন, এমনই অবিশ্ব।সী হৃদয় যে, 
এই বালকবৎ, উন্মাদৰৎ রামকুঞ্ণকে লইয়া ইন্র্িয়-পরীক্ষা করা হইয়াছিল । 
কলিকাতার অন্তঃপাঁতী মেছুয়াবাজারের লছীবাই নানী বারাঙ্গনার সহিত 
পরামর্শ করিয্া পরম্হংপদেবকে তথায় লই! যাওয়| হয়াছিল। লছ.মাঁবাই 
একটা গৃহ মব্যে পনের ষোলটী পুর্ণ যুবতীদিগকে অদ্দৌলঙ্গাবস্থায় রাখিয়াছিল 


২৮ পরমহংসদ্ধেবের জীবনবৃতা স্ত 1 


পরমহংসদেবকে সেই গৃহের মধ্যে লইয়! গিয়া মথুর বাঁধু অনৃস্ত হইলেন। 
পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সময়ে পরমহংসদেব ডিলঙ্গাবস্থাক় থাকিতেন । 
একথানি উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গাবরণ থাকিত। উলঙ্গ রামকঞ্চদেব দেখিলেন 
যে, গৃহটী যুৰতীমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত। তাহাদের ব্ূপলাবণ্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে ও 
নয়নভঙ্গী দারা মুনির মন, অকাষী ও নপুংসকেরও চিত্তবিকার উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা । জ্ত্রীলোকেরা একেই জগন্মোহিনী, তাহাতে আবার সেইদিন 
হরহৃর্দিবিহারিণী হরমোহিনীর নেহাঞ্চলাচ্ছাদিত বামকৃষ্ণের মনোৌমোহনের অভি- 
প্রায়ে মোহিনীজাল বিস্তীর্ণ-করিয়! প্রাণপণে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। পরমহংসর্দেৰ তাহাদের সম্মুথে দণ্ডায়মান হইবামাত্র অমনই 
সকলকে “মা আনন্দময়ী ! মা আনন্দময়ী 1” বলিয়া মস্তকাবনত পুর্ববক প্রণিপাত 
করিলেন এবং তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়। “ম৷ ব্রহ্মময়ী ! মা আনন্দময়ী 1” 
বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া! যাইলেন। সমাধিকালে তাহার ছুই নয়নে অনর্গল 
প্রেমাশ্র বহির্গত হইতে লাগিল । বারাঙ্গনারা পরমহংসদ্দেবের ভাব অবলোকন 
করিয়! ভীত! হইল এবং শশব্যস্ত হইয়া কেহ বাষু ব্জন করিতে লাগিল ও 
কেহ অপরাধিনী হইয়াছি বলিয়া গললম্ীক্কতবাসে ক্ষমাপ্রার্থন! করিতে লাগিল। 
এই ঘটনায় মথুর বাবু নিতীস্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি বুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি তদনস্তর তাহার পাঁদ- 
পন্মে মন প্রাণ সমপণি ক্রিয়া কৃতদাসের সভায় আপনাকে বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন । 

মথুর বাবুর পরীক্ষ(র কথা সকলেই শ্রবণ করিলেন, তাহাতে কেহ আশ্চর্য 
হইল এবং কেহ বা নানাপ্রকাঁর দোষারোপ করিতে লাগিল। এই সময়ে অনে- 
কের মনে এইকরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, রামকুষ্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, ভবে 
ইন্দ্রির়জয় পক্ষের কারণ এই যে, নানা প্রকার স্ায়বীয় রোগবশতঃ পুকুষার্থহানি 
হইয়াছে, তন্লিমিত স্ত্রীর নিকট গমন করিভে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে 
যাহার ষে প্রকার স্বভাব, তাহারা সেই প্রকারে পরমহংসদেবকধে দর্শন করিতে 
লাগিল। রাসমণি দাসীও একথা শ্রবণ করিলেন । তিনি নিজে পরমহংসদেবের 
সিদ্ধাবস্থা জ্ঞাত হইয়াও (বিষয়ীর মন এমনই ছূর্কল যে) পুনরায় তাহাকে 
পরীক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা পরমহংসদেবের নিকটে শুনিয়াছি 
যে, “একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কুগীতে শয়ন ক্রিয়া আছি, এমন সময়ে গিশ্গির 
প্রেরিত ছুইজন স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ছুই 


 পরমহংসদেবের জীবনবৃতাস্ত ২৯. 


চারিটী অন্য কথা কহিয়া অমনি আমার ( সৌজন্তের অন্গুরোধে লিখিতে পারিলাম 
না) ধারণ করিল। আমি “মা! মা! মা!” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম।. 
খরে, আর আমার কোন জ্ঞান ছিল ন। চৈতন্ত লাভ করিয়! দেখি যে, তাহার! 
আমার পদধারণ করিয়া রোদন করিতেছে” পরমহংসদেব অমনি চরণ সম্কুচিত 
করিয়া তাহাদের মা আনন্দময়ী ব্লিয়া নমস্কার করিলেন । স্ত্রীলোকদ্বয় তদনস্তর 
. নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় পূর্ববক প্রস্থান করিল। 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই: প্ররুতির অংশ 
জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন, “মা ! 
অবিস্তাও তুই, আর বিদ্যাও তুই। তুই মা গৃহস্থের কুলবধু, আবার তুই ম 
মেছোবাজারের খান্কী। মা! তুই উভয় রূপেই আমার মা। আমি তোর্‌ 
সম্তান |” 

পরম্হংসদেব ছুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথাপি অব্যাহতি পাইলেন ন1।. 
একদা বৈষ্ঞবচরণ পরমহংসদ্েবকে কলিকাতার নিকটবর্তী কাঁছিবাপান নামক 
স্থানে লইয়! গিয়াছিলেন। সেস্থানে নবরসিকভাবের লোকের বাঁসই অধিক । 
পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকের! আসিতে লাগিল এবং তাহাকে 
বেষ্টন করিয়। উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকের! বারালগন! নহে ; কিন্ত তাহাদের 
ধর্মের এ প্রকার জঘন্যভাব যে, তাহা! সাধারণের নিকটে প্রকাঁশ করিতে অপারক 
হইতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্ররুতিসাধনই একমাত্র আনন্দ সস্তোগের নিদান- 
্বরূপ; সুতরাং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতত্বে জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় রসাম্বাদনের 
বিকৃতভাব সাব্যস্ত করিয়া তাহারা ইন্দরিয়-সথখ-চরিতার্থ করাই ধর্মের সার জ্ঞান 
করিয়া থাকে । এই ধর্মের সহিত বৃন্দাবনের রাসলীলার সাদৃশ্ত দেখান হয়; 
 ্িস্ধ রাসলীলার প্ররুত ভাবের অধিকারী কেবল পূর্ণবর্ধ শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছিলেন 
এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত সন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক সেই শূঙ্গাররসকাহিনী শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । নবরসিকেরা শুঙ্গাররসে আপনার! মাতিয়। থাকে । বৈষ্বচরণ 
পরম পণ্ডিত “হইয়া তিনি এই মতা বিশিষ্টরূপে পোষকতা করিতেন। সে 
যাহা হউক, পরমহংসদেবকে প্রাপ্ত হইয়! নবরসিকদের কোন যুবতী শশব্যস্ত 
হইয়া তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্থুলী মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ফুলিল এবং দ্বিতীয় 
যুব্তী অতি কুৎসিৎ কাধ্যের ভাব দেখাইল। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে তির- 
স্কার পূর্বক তথ! হইতে গাত্রোখান করিলেন। নবরসিকের! তাহাকে “অটুট 
বলিয়। জানিতে পাগিল। ৃ 


তি  পরমহংসদেবের' জীবনবৃত্তান্ত । 


যখন পরমহংসদ্দেবকে এইরূপে নানাবস্থায়  ফেলিয়৷ পরীক্ষা দ্বারা তাহার 
ইন্্রিয়বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদুরিত হইল) তখন অন্য ০কহ তীহাকে 
ভক্তি দেখান আর নাই দেখান, মথুর বাবু সর্ব্বাপেক্ষা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িক়্াছিলেন। 


পপ সপ মস 


দশম পরিচ্ছেদ। 


পি 


পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পুজা করিতে যাইতেন। 
এই পুজা নিত্য পুজা মধ্যে পরিগণিত হইত না । কারণ পরমহংসদেবের উন্ম- 
ত্াবস্থা হইতেই হৃদয়ানন্দ তাহার কাধ্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। একদা 
তিনি পুজা! করিতে গিয়! দেবীর জন্য যে সকল পুষ্প মাল্যাদি প্রস্তত কর! ছিল, 
তাহা আপনার গলদেশে ধারণ পূর্বক ও চন্দনাদি নিজ অঙ্গে প্রলেপন করিয়া! 
সমাঁধতে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের কন্মচারীরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া, যাহাতে 
তিনি একাকী মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারেন, এমন যুক্তি করিয়াছিল ; কিন্তু 
পরমহংসদেব যখন নিজের ভাবে মন্দিরে গমন করিতেন, তখন তাহাকে কোন 
কথা বলিবার কাহার সাহস হইত না। আর একদিন তিনি পুজা করিতে গিয়! 
দেবার পাদপদ্ধে পুষ্প বিন্বদূল প্রদান ন! করিয়া মন্দিরের মধ্যে ভৃত্য এবং অন্তান্ত 
পদার্থ যাহ! কিছু উপস্থিত ছিল, তৎসমুদয়ই পুজা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে 
কতকগুলি বিড়াল, রাখিয়াছিলেন। পুজার সময় চিনি প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী 
কালীকে নিব্দেন ক্রিয়া না দিয়, কখন কখন তাহ বিড়ালদের খাইতে দিতেন ও 
আপনিও ভক্ষণ করিতেন । পরমহংসদেবের এই প্রকার স্বেচ্ছাচার ভাব দর্শন করিয়ী 
মন্দিরের তত্বাবধায়ক যাঁর পর নাই বিরক্ত হইয়া তৎসমুদয় মথুর বাবুর কর্ণ- 
গোচর করিল। মথুর বাবুর নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই: 
পরমহংসদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের 
প্রতি ভাবার্পণ করার পর, একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ করায় সে প্রথমে 
তাছাকে নিষেধ করল) কিস্ত তিনি এমন ভাবে বিহ্বল হইয়। যাইতেছিলেন যে, 
সে কথা তাহার কণ্ণাববরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিক এতন্বষ্টে বাহু প্রসারণ 
পূর্বক তাহার গতিরোধ করিবার জন্ত প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেব তাহাকে 
এক্টী মুষ্ট্যাঘ(ত করিয়া মন্দিত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক ইচ্ছামত পুজা করিতে 
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ল্লাগিলেন। ছ্বারবান এক ষুষ্ট্যাঘাতে এত অধীর হইয়াছিল ঘে, সে তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তত্বাবধায়ক এই সংবাদে ক্রোধে 
অধীর হইয়। নানাপ্রকার কাল্পনিক: ভাবে তাহা মধুর বাবুকে নিবেদন করিয়া 
পাঠাইল। অমথুর বাবু পরমহংসদ্দেবের বিরুদ্ধে কর্মচারীদিগের বর্ণনাতিশয্য ও 
দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কার্যের প্রতি কেহ 
কোন কথা বলিতে পারিবে না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন। এই কথায় 
বুক্তিভোগী কর্মচারীর বাস্থিক নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু অস্তরে অন্তরে ক্রোধে, 
অপমানে, হতাশায় জর্জরীভূত হইতে থাকিল। 

পরমহংসদেবের প্রতি মথুর বাবুর এতাদৃশ ভক্তি এবং বাধ্যবাধকত। দেখিয়া 
সকলে মনে মনে স্থির করিল যে,ভট্টাচাধ্য মহাশয় মথুর বাবুকে “গুণ” করিয়াছে । 
তাহা না হইলে, যে মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্কে জড় সড় হইত, যে 
মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর হইতে পারিতেন নাঃ 
আজ সেই মধুর বাবু পরমহংসদেবের এতাদৃশ বশীভূত হইয়া যাইলেন যে, 
কালী পুজার উপকরণাঁদি ভক্ষণ করিয়াও নিস্তার পাইয়া গেলেন। হিন্দুদিগের 
পক্ষে একাধ্য নিতাস্ত আশ্চর্যের বিষয়। কালী যাহাদের ইষটদেবী, ভগবতী, 
স্বয়ং ব্রন্গাগ্ডেশ্বরী, তাহার দ্রব্য একজন মন্ুুষ্যে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তাহাতে 
দ্বিরুক্তি না কর! সামান্ত কথার কথ! নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে একথা 
যার পর নাই অন্তায় এবং অবৈধ বলিয়া অবশ্তই পরিগণিত করিতে হইবে। কিন্ত 
মথুর বাবু বাতুল হন নাই এবং তাহার, বাহ্জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে কেন 
তিনি পরমহংসদেবের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথা বলেন নাই; আমর! 
তাহার কার অবগত আছি। সেকথা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব। 
* মথুর বাবু পরমহংসদেবের এই অন্ঠায় কার্যে পোৌষকতা করিলে, তাহা 
রাসমণিরও কর্ণগোচর হইল। রাসমণি মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও যথুর 
বাবুর কথার প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন না । পরে একদিন 
তিনি স্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন। 


রাঁসমণি পট্বস্ত্র পরিধান পূর্বক দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, 


পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্. হইতে যখনই মন্দিরে আসি- 
তেন, পরমহংসর্দেবের নিকট ছুই একটী শক্তিবিষয়ক গীত শ্রবণ না করিয়া 
যাইতেন না। এবারেও তত্রপ অভিপ্রা়্ প্রকাশ করলেন। পরমহংসদ্বেব গান 
করিতে লাগিলেন। হূর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্প না হইয়া কোন 
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মোকদ্দমায় চলিয়৷ গেল। পরমহংসদেব তাহ। বুঝিতে পারিয়! তাহার পৃষ্ঠদেখে 
করাঘাত করিয়! যথোচিৎ ভর্খসনা করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসী স্ত্রীলোক, 
বিশেষতঃ মন্দিরের কর্রী, তাহাকে তাহার ব্তেনভোগী পুজক করাঘাত করিল, 
এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের এই বার কি হয় বলিয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্ত ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাসমণি এইরূপ 
অপমানে দ্ধ কিম্বা! অভিমানিনী না হইয়া বিমর্ষভাবে মন্দির হইতে বহির্গত 
হইয়া যাইলেন। রাসমণি কি জন্ত উহার অভি প্রাক্ কিছুই প্রকাশ করিলেন না, 
তাহ কাহারও অনুমানের গোচর নহে 7 হয় তীহাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, না হয় বাতুল 
বলিয়। অথবা নিজের মনের কথ। জানিতে পারিয়াছেন সুতরাং দিদ্ধপুরুষ বিবে- 
চনায় নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। যাহ! হউক, তখন তিনি কিছু বলিলেন না বটে, 
কিস্তু সময়়াস্তরে পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, “ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় ! মথুর কি আপনাকে কিছু * বলিয়াছিল ?” পরমহতংসর্দেব কোন 
প্রত্যুত্তর দেন নাই। ্‌ 


সা 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


পাপ্পু ৮০... 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোন ভাবের উদ্রেক 
হইত, তথন তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কাধ্যের সহায়তা হেতু 
একজন সাধু আপিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাহার মনে ভগবান রামচন্্ের 
ভাব আসিয়া! অধিকার করিল। তিনি বুঝিলেন যে, হনুমানই রামচন্দ্র প্রকৃত 
তক্ত। তাহার অনুবর্তী ন৷ হইলে রাঁমচন্দ্রের চরণ লাভ কর! যায় না। হনুমানের 
অহৈতুকী ভক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোন পদার্থ দেখিতেন, তাহার মধ্যে 
রামচন্দ্রকে দেৰিতে না ৫ তাহা গ্রহণ করিতেন না । তাহার স্তায় নিষ্ঠা ভক্তি 


৫] ৬ 
* রাসমণির মনে ইরা যে, মথুর াবর্গরমহংসদেবের দ্বার! তাহাকে বশীভূত করিবার 
মান্দ করিয়ছিলেন। 
. + কোন কোন ভক্ত বলেন যে, তিনি কালী দর্শন করিবার পুর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। সাধন, 
করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গয়ে তীহার মুখ হইতে শৌণিত নিঃস্থত হইয়াছিল । একথা সত্য হইলেও 
তিনি হনুমানের ভাব সাধন বে, পরে করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। . 
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অতি বিরল । তিনি জানিতেন যে, সর্ধত্রেই রামচন্দ্র আছেন, রাঁমচন্্র ব্যতীত কোন 
বস্ত হইতে পারে নাঃ তথাপি রামচন্দ্রের নবদুর্বাদলসদূশ রূপ ভিন্ন অন্ত কোন 
রূপ দেখিতে চাহিতেন না। এই নৈষ্ঠিক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংস- 
দেব হনুমানের ভাব সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাহাতে পবনন্ুুতের ভাবাবেশ 
হইত, তখন তাহার নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তাহার হাবভাব ও 
শারীরিক অন্তান্ত লক্ষণে মনুষ্য স্বভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি 


তদবস্থায় রঘুবীর শব্দ এমন উচ্ছাস ও গম্ভীর বাক্যে বলিতেন, যেন তিনি তাঁহার 


সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া! সম্বোধন করিতেছেন বলিয়৷ সকলের জ্ঞান হইত । এই 
অবস্থায় তাহার সম্মুখে পেয়ারা ও অন্তান্ত সাময়িক ফল সংস্থাপন ন। করিলে, তিনি 
মহাগোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়া! 
তক্ষণ করিতেন। কখন তিনি কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বৃক্ষের উপর বদিয়া 
থাকিতেন এবং রাম রঘুবীর বলিয়া চীৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়া- 
ছিলেন যে, এই সময়ে তাহার ইঞ্চিপ্রমাণ লাঙ্ুল জন্মিয়াছিল, উহ! পরে খসিয়! 
ষায়। এই সময়ে পরমহংপদেব জনৈক রামাৎ সন্ন্যাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটা পিতলের রামমুর্তি ছিল। এই মৃষ্তির প্রতি 
পরমহংসদেবের বাঁৎসল্যভাব হইত | শুনিয়াছি, তিনি যখন বাগানে যে কোন 
স্থানে যাইতেন, রামলাল! (এ মূত্তির নাম) তাহার সঙ্গে যাইতে চাঁহিতেন। 
সময়ে সমযষে পরমহংসদেব তাহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন যে, সে 
কথ। শুনিলে বাস্তবিক ঘটন! বলিয়া নিশ্চয় বুঝা! যাইত। একদ! বৃষ্টির সময়ে 
পরমহংসদেব বহির্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপতি, করিয়া বলি- 
লেন, “ফের যদ্দি অমন করে বিরক্ত ক্র্বি, তা হ'লে তোকে প্রহার কৃণ্ব। 
শুম্‌লিনে--আরে পাগল, বাগানে কাদ। হয়েছে, পায়ে লাগবে । বৃষ্টিতে গা! মাথা 
ভিজে যাঁবে, শেষ কি জর ক'রে বস্বি?” আর একদিন গঙ্গান্নানের সময় পরম- 
হংসদেব বাঁলয়াছিলেন, “দেখ অত ক'রে জলে থাকিস্নে, অত জলে যাস্নে, ডুবে 
যাবি। আয় তোর গ! পারার করিয়া দিই।” আমর! তাহার মুখে এই সকল কথ! 
শুনিয়াছি। তিনি আরও বলিতেন যে, রামলাল! দেখিতে ঠিক তিন চারি বৎসরের 
বালকের ন্টায়। অমন অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহের কান্তি কেহ কুখন দেখে নাই। 


তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি তুলিয়! যাইতে হয়। রামলাল: মুর্তিটা 
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, ছ্াদশ পরিচ্ছেদ । 


পরমহংসদেব এইরূপে রাঁম-বিষয়ক সাঁধনান্তে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর 
সহিত মিলিয়। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা তাহাতে 
সিদ্ধমনোরথ হইয়া! পরিশেষে শ্রীদণম স্থবলাঁদির ভাব অবলম্বন পুর্ববক সথ্য প্রেমের 
সাধন আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাঁবাঁবেশে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মনের সাধে 
অলক। তিলকা' ছারা সুসজ্জিত করিতেন। কখন বা, চরণে নৃপুর পরাইয়া রুণু 
ঝুছু শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতেন । কখন বা, গহন কাননে 
কৃষ্ণের অবর্শনবশতঃ বুক চাঁপড়াইয়া রোদন করিতেন । কখন বা, এই: বিরহাস্তে 
কষ্ণকে আলিঙ্গনপুর্বক “ভাই কানাই! আর তোকে ছেড়ে দেঁবোনা ভাই! 
তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে, আমরা দশদিক্‌ শৃন্তময় দেখি । এইনে 
ভাই ! ফল খা,”__ইত্যাকাঁর কত্ত কথাই বলিতেন ! কখন বা, তিনি নন্দ 
যশোদার বাৎসল্যভাবে গোপাল গোপাল বলিয়। রোদন করিতেন এবং 
সময়াস্তরে গোপাঁলকে ক্রোড়ে লইয়' অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতেন । 

কৃষ্ণ-সন্বন্ধীয় এইরূপ বিবিধ সাধন করিয়া পরদহংসদেব সখীভাবের সাধন 
আরম্ত করিয়াছিলেন তিনি সকল সাধনের পুর্ববে ভক্তবিশেষের শরপাঁগত 
হইয়াছিলেন, সখীভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল । সখাঁভাঁবে ছুই বার সাধন 
করেন? প্রথহ্ম তিনি অষ্ট নায়িকার ভাঁবালম্বন পুর্ব্বক নায়িকাদিগের বেশভূষায়, 
বিভূষিত হইয়। ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহুণাস্তর মহাকাঁলের বক্ষঃস্থলবিরাজিত মহা- 
কালীর সন্ুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন 
এবং চামরের দ্বারা বাধু ব্জন করিয়া দেবীর শরীরে শৈত্যোৎ্পাদ্ন করিতেন । 

দ্বিতীয় প্রকার সখীভাবে, বুন্দাবনেশ্বরী শ্রী্তি রাধিকার অষ্ট সধীর সেবিকা? 
হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তক 'পরচুল1, নাসি- 
কায় বেসর (€ পশ্চিমাঞ্চলের নাসাঁভিরণবিশেষ, ১ চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিন্দুর, নাসা- 
পৃষ্ঠে তিলক, অর্ঘছর তান্থুল,» কর্ণে কর্ণীভরণ” কে হার, বক্ষে কাচুলী এবং 
তছপরি .ওড়আ, বাহুযুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধাঁনে পেশোয়াজ, কটিদেশে 
চন্দ্রহার এবং চরণদ্বয়ে নৃপুর পরিধান করিতেন । এই অলম্কার ও পরিচ্ছদাঁদি 
মথুর বাবু প্রদ্ধান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বেশতুষা ধারণ পূর্বক ফোন 
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স্থানে উপবেশন ক্রিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেন, “কোথায় ললিতা! কোথায় 
বিশাখা! একবার আমার প্রতি দয়া কর। আমি অতি হীন, অতি দীন, আমার 
উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে, শ্রীমতি তোমাদের প্রেমে চির-বিক্রীত। 
তোমাদের দয়! ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ কেহ পাইতে পারে না। আমি পুজা 
জানিনা, আমি ভজন জানিনা, আমি তোমাদের দাসীর দাসী, আমায় দয় কর। 
তোমাদের দয়া ন! হ'লে রাধাকে পাবো না ।” এই বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়ে 
প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তীহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত 
হইত এবং বাক্য গদগদ্র হইয়া আসিত। তিনি তখন সরোদনে কীর্তনের 
স্থরে বিরহ-ব্ষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তিনি 
অচিরাৎ শ্রীমতির দর্শন লাভ করিলেন ।তিনি একদিন বপিয়! আছেন, এমন সময়ে 
দেখিলেন, একটী অপূর্ব রূপলাবণাবিশিষ্টা পূর্ণযুবতী তাহার সমক্ষে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি অলঙ্কারে বিভূষিতা। তীহার পরিচ্ছদ জরীর £পশোমান্জ, 
কাচুলী এবং ওড়না) মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কৌকড়ান কেশজাল, ইহার কিয়দংশ 
মুখের উপরে পতিত হইয়া বদনকান্তির অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতে- 
ছিল। পরমহংসদেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্বক ঈষৎ হাঁসিলেন এবং উভয় হস্তের 
অঞ্চুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন পুর্ববক সঞ্চাপন করিতে করিতে অনৃস্ত হইয়৷ 
পড়িলেন। তদবধি তাহার সখীভাব চলিয়া গেল। তিনি কখন বলিতেন, 
“কোথায় শ্রীমতি ! কোথায় রাধে প্রেমময়ী ! একবার আমায় দয়া কর। তুমি অষ্ট 
সখীর শিরোমণি, তুমি মহাভাবময়ী মহাভাব্প্রসবিনী, তুমি দয়! কর। €তামার 
দয়া না হইলে আমি ত কৃঝ্চের দেখ পাবে না। কষ্চক্রর তোমার, তোমার 
প্রেমে তিনি বাঁধা আছেন। তুমি ছাড়িয়। দিলে তবে তাহার দেখা পাঝো। তাই 
বলি, আমায় দয়া কর। কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে। 
নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কৃষক এনে দেখাও । দেখ সখি! চেয়ে দেখ, 
আমার প্রাণ কোথায় ? প্রাণ ওষ্টাগত, প্রাণ বক্ষ-পিঞজর ভেদ করিয়! বুঝি বহির্গত 
"হইয়া যায়। আমায় রক্ষ। কর, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাচাও। তোমার কৃষ্ণ আমি 
লইব না, তোমাকেই ফিরাইয়! দ্রিব। আমি কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব 1” 
এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়! পড়িতেন। ক্রমে, তিনি 
আপনাকেই শ্রীমতি জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাহার ্াঁ় স্বভাব প্রকাশ 
করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া সন্বোধন করিতেন । কখন বা, কৃষ্ণের 'অদর্শনে এই- 
রূপ গীত গান করিতেন । 5 
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স্তামের নাগাল পেলুম না লো সই। 
আমি কি সুখে আর ঘরে র”ই ॥ 
শ্তাম যে মোর নয়নের তারা, 
তিলেক আধো না দ্বেখলে সই হই দিশেহারা ; 
আবার শ্তামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে রই ॥. 
শ্তাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল, 
আমি যতন করে বীদ্তুম বেণী,স+ই দিয়ে বকুল ফুল; 
আমি বনপোড়৷ হবিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই ॥ 
শ্যাম খন অই বাজায় গে! বাণী, 
আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি ; 
আমার কাকের কলসী কাকে রৈল, স্তামের বদন পানে চেয়ে রুই ॥ 
গীত সমাণ্তির সহিত তাহারও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আসিত। তিনি স্থির 
ৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষের পলক পতিত হইত না। ব্দনে হাস্তের ছটা, 
দক্ষিণ হন্তের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারাকি যেন নির্দেশ করিতেছেন। এই ভাব 
ক্রেমে অবসাদন হইয়া! আসিলে, তবে পূর্ব প্ররুতিস্থ হইতে পারিতেন। 
স্ীভাব সাধন-কালীন পরমহংসদেবের স্বভাৰ চরিত্র ও শারীরিক গঠন 
অবিকল স্ত্রীলোকের স্ডায় হইয়। গিয়াছিল। তাহার নিকটে আমরা শ্রব্ণ করিয়াছি 
যে, এই সময়ে তিন প্রতি মাসে তাহার বস্ত্রে শোণিত চিহৃ* দেখিতে পাইতেন। 
সখীভাবে অবস্থিতি কালে পরমহংসদেব স্ত্রীলোকদিগের সহিত অধিক সময় 
অতিবাহিত করিতেন । ক্থায় কথায় সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তিনি জড় ভাব 
প্রাপ্ত হইতেন?। "পুর্ববে কথিত হইয়াছে, এই ভাবকে ত্রাক্ষণী মহাভাব বলিয়! 


« আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের এই কথায় আমাদের বাতুল বলিয়। সাব্স্ত কগিবেন, 
তাহার ভুল নাই ; কিন্তু তাহাদের গোচরার্থ বিলাতের একটী ঘটনা এই স্থ্টনে উদ্ধত করি-ত 
বাধ্য হইলাম । যদ্যপি কোন বিষয়ের প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয় যাঁয়, তাহ। হইলে সেইরূপ কার্ধ্য 
প্রকাশ পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদ] ডাক্তার ওয়ার্ডেন 
আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ভাহার শিশু সন্তান যখনই 
ক্রন্দন করিত, সে ব্ক্তি তৎক্ষণাৎ উহাকে বক্ষোৌপরে স্থাপন পুর্ববক মাতার শ্ায় সান্ত্বনা! করিতে 
প্রয়াস পাঁইত | শিশুটী যত্তক্ষণ বক্ষের উপর থাকিত, ততক্ষণ সে আপনাকে বিন্ৃত হইয়া যাইত । 
কিছু দিন এইভাবে দিন ধাপন করিয়া এ পুরুষটার স্তনে ছুদ্ধের সধশর হইয়াছিল । . সক্কাক্সে 
(10007559307) রা হইবার নহে, তাহাও হইতে পারে। .এই মর্ে ইংরাজী পুস্তকে ভুরি ভূরি 
উপাখ্যান আছে। ইংরাজী পুস্তকের দোহাই না দিলে, আজ কাল কেহ কোন কথা বিশ্বাস 
করেন না, তক্সিদদিত এ প্রস্ত(বের অবতারণা করিতে হইল । 
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উল্লেখকরিয়াছিলেন। মহাভাব সেই জন্ত পরম্হংসদেবের এই সাধন-ফল বলিয়া 
নির্দেশ করা যায় না, তাহা কুস্তক যোগের পূর্ব্বে আপন হইতেই উদয় হইত। 
এই ম্হাভাবের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেবরূপ বিবৃর্ত আছে । মহাভাব 
সাক্ষাৎ গ্রীমতি-্বরূপিনী, মহাঁভাব উপস্থিত 'হইলে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ, পুলক, 
স্বেদ, উন্মত্ততা এবং মৃতপ্রায় লক্ষণ সকল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
এই ভাব মহাপ্রভু শ্রীপ্রীচৈতন্তদেবের জীবনবৃত্ান্তেই শুনা গিয়াছিল, কিন্ত 
তাহার অপ্রকটাবস্থার পর এ পধ্যস্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবের লক্ষণ 
দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাব হইতে দেখ! 
গিয়াছে এবং চৈতন্ত প্রভূর সমকালীন তাহার শিষ্যদেরও ভাবাবেশ হইত 
বলিয়া জনশ্রুতি আছে, কিন্তু মহাভাব শ্রীচৈতন্য এবং পরমহংসদেব ব্যতীত আর 
তৃতীয় ব্যক্তির দেখা যাঁয় নাই। 

পরমহংসদেব একদিকে সঘীভাঁবে মহীভাব লাভ করিয়৷ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত 
বিহার-সুথ সম্ভোগ করিতেন এবং অপরদিকে দিবা রজনী জ্রীমগুলীর মধ্যে বান 
করিতেন বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার মনের কথা কেহ বু'বতে পারে 
নাই। মথুর বাবু তখন পরম্হংসদেবের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। তাহাকে ন! 
দেখিলে তিনি চতুর্দিক শুন্যময় বৌধ করিতেন, স্থৃতরাং সর্বদাই কাছে কাছে 
_ থাকিতেন। তাহার আহারের জন্ত স্থতন্ত্র বন্দোবস্ত ক্রিয়াছিলেন। পরিধানের 
নিমিত্ত বালুচরের অত্যুত্কষ্ট চেলী আনাইয়া' তিনি আপন হস্তে পরাইয়া দিতেন। 
শীতকালে বহু মুল্যের বস্ত্াি প্রদান করিতেন, কিন্তু পরমহংসদেব উহ! একবারের 
অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেন না । মুল্যবান পরিধেয় বনতরগুলি প্রায়ই তিনি. 
ছিড়িয়! ফেলিতেন এবং দেড়শত টাকা মূল্যের একখানি শীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমরা 
শুনিয়াছি যে, মথুর বাবু আপনি বারাণসী শালখানি গায়ে জড়াইয়! দিয়াছিলেন 1] 
পরম্হংসদেব কিয়ৎকাল পরে ভাবাবেশে কহিতেছিলেন, “মন 1 এর নাম শাল, 
ভ্যাড়ার-লোম, আগুনে দিলে পুড়িয়া যায়। তখন এমন ছুর্গন্ধ নির্গত হয় য়ে, 
কেহ তাহাতে ন্স্থির হইতে পারে না। এই শালের দাম দেড়খত টাকা । ইহা 
গায়ে দিলে মনে রজোগুণ বাঁড়িয়! যায়। সাধারণ লোক এ শা গাজে)ছিতে 
পারে ন7া॥। তাহারা! কাল মোটা চাদর ব্যবহার করিঙ্ক! থাকে] «এ শাল গায়ে 
দিয়া তাহাদের নিকটে যাইলে মন গরম হইয়া! উঠে, সেই লোকদিগকে' হীন 
বলিয়! জ্ঞান হয়। পাছে তাহাদের গায়ে গা ঠেকে, এই জন্ঠ অতি গর্বি্বিত ভাবে, 
*ওরে তুই ছোট লোক সরে যা, এইরূপ অহঙ্কারের কথা বাহির হইয়া থাকে ।”» 
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এই প্রকার আপনা আপনি বিচার করিতে করিতে সেই শালখানি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ 
করত তহপরি 'ধু থু* করিয়! থুৎকার প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় মথুর 
বাবু আসিয়া তাহ দর্শন করিলেন । তাহার চক্ষে জল আসিল এবং মনে করিলেন, 
এ মহাপুরুষের নিকট আর আমি অর্থের গরিম! প্রকাশ করিব না । 

তিনি অতঃপর পরমহংসদেবকে জান্বাজারস্থ বসতবাটীর অস্তঃপুরে লইয়! 
রাখিলেন। ইতিপুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মথুর বাবু তাহাকে না দেখিলে বড়ই 
কাতর হইতেন, সে বিষাদ আর তাহার থাকিল না। 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
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পরমহংসদেব জানবাজাতে আসিয়া সর্বদাই অস্তঃপুরে বাস করিতেন। 
ন্তঃপুরবাসিনীগণ সকলেই তাহাকে অতি আদরের ধন বলিয়া জানিতেন। 
পরমহংসদেবকে পুরুষ বলিয়া কেহ লজ্জা করিত না, কিম্বা সহস৷ তাহার সম্মুখে 
আসিতে কেহ সঙ্কুচিত হইত না! । বাঁটীর মহিলাগণ কেহ তাহাকে সন্তানের সায় 
বোধ করিতেন এবং কেহ ব1 সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন । মথুর বাবুর কন্তারাই 
প্রায় তাহাকে তৈলাদি মর্দন পূর্বক নান করাইয়! দিতেন । পর্মহংসদেব সময়ে 
সময়ে ভাঁবাবেশে বাহাক্ঞান শুন্য হইয়া উলঙ্গ হুইয়া পড়িতেন ) কিন্তু তাহাতে 
কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত না । বরং তাহারাই বস্ত্াদি পাইয়া দিতেন । 
পরমহতসদেবের যখন যে স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি স্থানাস্থান, কালা- 
কাল, কিম্বা ব্ক্তিবিশেষ বিচার ন! করিয়া! তথায় চলিয়! যাইতেন। কখন কখন 
মথুর বাবু সস্ত্রীক বিছানায় শয়ন করিয়। থাকিলে, পরমহংসদেব ঘরে ঢুকিয়াই 
চলিয়া আসিতেন, মথুর বাবু এবং তাহার স্ত্রী তাহাতে বিরক্ত হইক়! বলিতেন, 
“বাব ! তুমি আবার আমাদের দেখে সরে যাও কেন? তোমার কি অন্ত কোন 
রকম ভাব আছে ? বালকের যাহ! বুঝিতে পারে, বাবা! তোমার যে সে বুদ্ধিও 
নাই 1” যে দিব্স্‌ মথুরের মনে কোন প্রকার ভাবোদয় হইত, সেই দিবস পরম- 
ংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন করিতে ব্লিতেন। পরমহংসদেব তাহাঁতে কোন 
প্রকার আপত্তি করিতেন না । 
শুন। গিয়াছে যে, পরমহংপদেব তথায় প্রীয় স্ত্রীবেশে থাকিতেন | যখন কোন 
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প্রতিমা পুজাদি হইত, দেবীর বিসজ্জনকালীন পরমহংসদেব অন্তান্ত স্ত্রীলোকের 
হ্যায় ব্রণ করিতে যাইতেন। তখন তাহাকে এমন দেখাইত যে, অব্&নভাবে 
না থাকিলে, তাহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া! কেহ চিনতে পারিত না । 

একদ! জগ্ধাত্রী প্রতিমূর্তি নিরঞ্জন সময় ৰরপাঁদি সমাধা হইবার পর, মথুর 
বাবু রোদন করিয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, বাবা? আমার মা চলিয়া 
যাইতেছে, আমি কেমন করিয়া তাহা সহ করিব?” পরমহংসদেব মথুর বাবুর 
বক্ষোঁপরি হস্তার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার 
হৃদয়ে আছেন 1” মধুর বাবু তখন নিরন্ত হইলেন বটে, কিন্ত কিয়ৎকাল পরে 
তাহার চক্ষুদ্ধয় লোহিতবর্ণ হুইয়৷ গেল। বাক্য নিঃসরণ রহিত হইল এবং ক্রে্ে 
চেতনাবস্থা অন্তহিত হইয়া আদিল। সহসা এই প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের 
নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎসকাদি দ্বারা রোগোপশমের ব্যবস্থা 
হইতে আরম্ভ হইল) কিন্তু কিছুতেই উপকার হইল না। মধ্যে মধ্যে রোগী 
“বাবাকে নিকটে আন” এইরূপ প্রলাপ বলিতে লাঁগিলেন। পরমহংসদেক. 
মধুর বাবুর এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হুইয়। 
পড়িলেন এবং মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি ততঃপর 
মথুরের নিকটে গমন পূর্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন 
করিলেন । তদবধি সময়ে সময়ে মথুর বাবুর ভাবাবেশ হইত । 

পরমহংসদেব যে কি কারণে স্ভ্রী-বেশে স্ত্রী-মগ্ডুলীর মধ্যস্থলে বাঁস ক্রিয়া” 
ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু সাধারণ লোকের 
ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ কুভাবে, তাহা পর্যবসিত 
করিয়া লইবেন, তাহার সন্দেহ নাই । পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেক 
সব্খীভাব জাধনের সময়ে জানবাজারে যাইয়া বাঁস করিয়াছিলেন। তিনি ফে 
নিরবচ্ছিন্ন এস্থানে থকিতেন, তাহা নহে। কখন ছুই দিন, কখন দশ দিন এবং 
কখন বা মাসাধিকও হইত। তাহার যখনই মন যাইত, সময় অসময় বিচার ন! 
করিয়া! দক্ষিণেশ্বছর চলিয়া আসিতেন |. 

সীভাবের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আভাস দেওয়া কর্তব্য । কর্মম- 
কাণ্ডের মধ্যে নিষ্ষাম কর্্মই সর্ব প্রশংসনীয় এবং আনন্দ প্রত্দ বলিয়া উল্লিখিভ 
হইয়াছে । সকাম কর্ম্দে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, নিরানন্দের সীমা থাকে না) 
কিন্ত নিফাম কর্মে কর্মফল আকাঙ্ষা না করিয়!, কেবল কর্ম করিতে হয়। 
ইহাতে ফলাফলের প্রত্যাশ। না থাকায় ক্ম্মীর মনে উত্দাহ কিম্বা নিকৎসাহ 
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একেবারেই স্থান পাইতে পারে নাঁ। ফলে, এ ক্ষেত্রে সর্বদা আনন্দ বিরাজিত 
থাকে । সখীভাব নিক্ষাম ধর্মের ন্যায় আকাতক্র্ণবিহীন সাঁধনাবিশেষ । বুন্দাবনেশ্বরী 
শ্রীরাধার সহিত শ্রীরুষ্ণচন্দ্রের শুভ মিলন করাইবাঁর জন্তই সবীদিগের নানাবিধ 
আয়োজন হই ; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা তাহাদ্িগের উদ্দেশ্ত ছিল না। এই 
নিমিত্ত সব্ীদিগের ভাবকে নিফ্চাম ভাব বল! হয়। 

তত্বপক্ষে, সর্থীভাবকে মনোবৃত্তিদিগের সহিত তুলনা কর! যাঁয়। জীবাত্মা!, 
বা লিঙ্গশরীর, অর্থাৎ যে চৈতন্তাংশ পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া 
রহিয়াছেন, ম্বভাবতঃ উহ জড় জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে আবৃত থাকিয়! 
তাহার নিজ কর্তব্য বিস্থৃত হইয়া এক কিন্তুত-কিমাকার ধারণ পুর্ব্বক ইতস্ততঃ 
ব্চিরণ করিয়া! থাকেন। এই জীবাত্মাকে প্রকৃতি বা! রাধাও বল! যাইতে পারে। 
সথী-স্বপ্ূপা মনোবৃত্তিদিগের সাহায্যে জীবাত্মার পুর্ব্বাবস্থা ক্রমে বিদুরিত হইয়! 
পরমাত্ম! বা! শ্রীকৃষ্ণ লাভের সুবিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে জীবাত্ম! 
স্বতন্ত্র হইলে, উহার স্বপ্রকাশ কহ যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা সময়ে 
সময়ে উপস্থিত হইয়। থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। পরমাত্মা! 
বা শ্রীরুষ্চ মস্তক-গহবরে সহজ দল কমলোপরে বাস করিতেছেন। মনো- 
বুত্তি-সখীদিগের সহিত জীবাত্ম-সতী নিম্নদেশ হইতে বিবিধ ভূমি* অতিক্রম 
করিয়া যখন সহশ্রদলে আগমন পূর্বক পরমাত্মমর সহিত ন্ুমিলন-কাধ্য সমাধা 
করেন, তখন সখীগণ প্র যুগলমুত্তির সম্নিধানে আদেশ পালনার্থ অবস্থিতি করে। 
এই অবস্থাকে মহাভাবের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা বা সমাধি কহা যায়। 
জীবাত্মার স্বস্থান,পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্ম'র সন্নিহিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে 
মহাভাব বলে। 

যে পধ্যস্ত জীবাত্ম। জৈব সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্বক অবস্থিতি করেন, সে পধ্যন্ত 
তিনি জীব নামে অভিহিত। জীবাত্ম। ন্বস্থান চ্যুত হইলে, এ জীবের জীবন নাঁশ 
হইয়! মৃত্যুদশা সমাগত হইয়? থাকে, যাহাকে মৃত্যু কহে। যোগ সাধনের দ্বার! 
যখন মৃত্যুর ন্যায় অবস্থা লাভ হয়, তাহাঁকেই সমাধি কহা -যায়। সমাধিস্থ 
হইলে, পুনরায় ইচ্ছা করিয়া! জৈবভাবে আঁস। যায়। সাধারণ মৃত্যু হইতে 
সমাধির এইমা ত্র, প্রভের বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


* তন্্রমতে ইহাকে চক্র কহে। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃতান্ত | ৪১ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


পরমহংসদেব পুর্বোল্লিখিতমতে জ্ঞনি ও ভক্তি পন্থার বিবিধ শাখ। পরি- 
ভ্রমণ পূর্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাগানগগ) ধর্ম সকল এবং তাহার 
নিজ কল্পিত প্রণালীবিশেষ সাধন করিয়া তাহাদিগের চরমাবস্থায় উপনীত 
হইয়া দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল এক প্রকার । বৈদাস্তিক মতের 
পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ব মতের সিদ্ধাবস্থার কৌলদিগের * তদ্রপ 
ভাব। কর্তীাভজাদিগের “সহজ” বা “আলেখ”, নবরসিকের অটুট» বাউিল- 
দিগের “সই” এবং বৈষ্ণবদিগের “মহাভাব” প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের সহিত 
মিলাইয়া লইলেন; কিন্তু সাধনের শেষাঁবস্থায় কাহার সহিত কাহার পার্থক্য 
দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধন্মের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই প্রকার 
প্রত্যক্ষ করিয়। বুঝিলেন ঘে, সাধারণ পক্ষে ধন্ম জগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
আছে। প্রথম জ্ঞান বা আত্ম-তন্ত পক্ষে এবং দ্বিতীয় ভক্তি বা লীল৷ পক্ষে । 
বৈদাস্তিক, তান্বিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি প্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাণিক মতাদি 
দ্বিতীর শ্রেণীর অন্তগ্গত । বৈদাস্তিক মতে “সেই আমি বা আমিই সেই” অর্থাৎ 
যাহা কিছু আছে, ছিল ব। হইবে, তাহ। আমার অন্তত অথবা আমি ছিলাম, 
আছি এবং হইব। ফলে আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, ছিল ন। এবং হুইবে 
না। নেম্ন পাঞ্চভৌতিক বিষরীভূত জগৎ্। ইহার সব্বস্থানেই পাচের সন্ক৷ 
উপলন্ধষি হুইয় গ্রাকে। ঘগ্ভপি কোন একটী পদার্থ লইয়! কবচঙ্কর করা ধার, 
তাহা হইলে কারণ ধরিয়া! দেখিলে, তাহার অন্তর্গত পদার্থ সব্ধত্রই রহি- 
রাছে, জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া! যাইবে । কিন্ত পার্থিব পাঞ্চভৌতিক পদার্থ 
ব্যতীত মনুব্যদেহে যে পরম পদার্থ আছে, তাহা অন্ত কোন স্থানে সেরূপ ভাবে 
ন] থাকায়, মনুষ্য ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ স্থষ্টি এবং ধ্বংস করিতে 
পারে। এই নিমিত্ত মন্ুব্যজাতিই সর্বাপেক্ষা শ্রে্পদ অধিকার করিয়াছে । 
( জড়জগত হইতে চলিয়া! গিয়া অর্থাৎ বোগালম্বন পূর্বক স্থুল, সুক্ষ, কারণ এবং 
[ মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হারাইস্স। বাইবে, ইহাই 
 বৈদাস্তিক সমাধি । ভক্তিমতে মহাঁভাব লাভ করিয়। যে সমাধি প্রাপ্ত হওয়া 
যা, তাহাও তন্রপ। এস্থলে বডিিন ভিডি থাকিলেও ফলের প্রভেদ্দ_ 








ক্ষণ চারা দ্িগের রত কুলাচার কহে; কুলাচারে সিদধাবস্থাকে কোৌল কহে। 
৬ 
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হইতেছে না। তন্ত্রমতে, "পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব বলির। উল্লিখিত হই- 
যাছে। পূর্বের “কথিত, হইয়াছে যে, মাক়্াবরণ ছারা জীবাত্মাকে স্বস্থানে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে । এই. আবরণের' নামাস্তর পাশ।_ এই আবরণ বা পাশ বিচ্ছিন্ন 
হইলে, জীবের জীবন্ব বিলুপ্ত হইরা জীব শিবত্ব বা! মঙ্গলময় কাঁধ্য করিবার অধি- 
কার প্রাপ্ত হইয়। থাকে । বৈষ্ণবমতে এই তে এই অবস্থাকে ভাব কহে। শিবন্ব লাভ 
করা তন্ত্রের শেষ কথা নহে । শিবের শবত্ব হইলে, তবে ত্রঙ্গমরীর সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়; এস্থলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত হইতেছে, কাঁলী- 
মুণ্তি তাহার দৃষ্টাস্তবিশেষ। বাউল প্রভৃতি অন্তান্ত মতে বখন মহাকারণে 
পরমাত্ম। লইয়া কথ।, তখন তাহাদের স্থুল ভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন 
মতের সহিত অনৈক্য হইতেছে না । | 

দ্বিতীয় মতে, নিত্য লীলা ব। সেব্য সেবক ভাবের কার্ধা হইর। থাকে । 
এ ভাবে জীবাত্ম। এবং পরমাত্মার একীকর্ণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা! হর ন। | 
ভাববিশেষের আশ্রর গ্রহণ পুর্বক ঈশ্বর ও জীব এই অবস্থায় থাকিয়। লীলারসা- 
মৃত পান করিম! থাকে । জীব এবং ঈশ্বর, এই ভাবে বদিও দ্বৈত জ্ঞানের কার্ষ্য 
হর, কিন্তু প্রত্যক্ষ দশশনের সময়ে, সাধকের আর নিজের অস্তিত্ব বোধ থাকিতে 
পারেন।। তাহার মন প্রাণ সেই মুত্তিতে এককালে সংলগ্ন হইক। ঘার। এই 
অবস্থ/টার সহিত পুর্বোল্লিখিত অবস্থার সাদৃশ্ত আছে । 

পরমহংসদেব এই প্রকার বিবিধ ধর্মের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও 
নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাহার প্রাণ ধারপর্নাই উতৎ্সাহিত হইলে তিনি শিখধর্মে 
দীক্ষিত হইব্ুলন। তদনন্তর তিনি অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র ও বিবিধ সম্প্দায়ভূক্ত হইয্া- 
ছিলেন, ততসমুদরয্র আমর। বিশেষ অবগত নহি। হিন্দুমত সামঞ্জন্ত করিয়া তিনি 
মনে ননে ভাবিতে লাগিলেন যে, হিন্দু যুদলমানের প্রভেদ কি? ক্রমে ভাঁব- 
ময়ের এই নব ভাবতরঙ্গ উথলিক্ন। উঠিল। তাহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ; 
অমনি তিনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন। করুণাঁময়ীর অপার 
করুণা ! অকপট ভক্তের মনোরথ কিরূপে পুর্ণ করিতে হর, দরাময়ী ম। বিনা 
আর কে জাঁনিবেন? ভক্তের বাসন! মা আপনি প্রেরণ করেন এবং আপনি 
তাহা পুর্ন করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দেন। পরমহংদেবের জীবন তাহার 
'জাজলামান দৃষ্টান্ত 

পরমহংসদেবের বাঁলকবত প্রার্থন। যেমন মাতার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, 
অমনি তিনি সে প্রার্থন। অচিরাঁৎ পরিপুর্ণ কৰিরা দিলেন । 
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গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত, দমদমার সন্নিকটে গুপ্ত- 
ভাবে মহম্মদীয় ধর্মমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে 
পর্মহংসদেবের নিকটে আগমন পুক্বক মুস্লমানধর্মে দীক্ষা দিয়া তিন দিন 
যথানিবমে তাহাকে কার্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাহার সে ভাঁব 
অপনীত হুইয়! গেল । এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই, কালীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন নাই এবং তীহার ভিতরের হিন্দুভাব পর্য্স্ত 
চলিয়া গিয়াছিল । 

মুনলমানধর্ম্ম সাধন করিয়া তিনি হিন্দুদিগের জ্ঞান এবং ভক্তিমতের সহিত 
তাহ! মিলাইয় পাইরাঁছিলেন ৷ হিন্দুদিগের যে প্রকার সান গরণালীর অভি- 
প্রায়, মহন্মদীয়ধন্দ্ে তিনি তদ্রপ দেখিয়াছিলেন । মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে, 
যে কেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকাঁলে কজ্জলনয়ন। 
অপ্সরার সহিত স্থখে বাস করিবে । কাফের অর্থে তিনি রিপুদিগকে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । কারণ, শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাঁফের বা বিজাতীয় 
ধশ্ীবলম্বী, তাহাদের বিনাশ করিলে বা রিপুগণ প্রদমিত হইলে, বিদ্যাশক্তির 
প্রকাশ পায়। বিদ্যার সহবাস ব্যতীত মনুয্যের স্ুখন্বচ্ছন্দতা লাভের দ্বিতীয় 
উপায় কোথা ? 


5 পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


১ 


 ধর্মবীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্মের মন্্ম অবগত হইলেন, 
তথাপি তাহার হৃদর নিশ্চিন্ত হইল না। তাহার হৃদক্মে এখনও ক্ষুধা নিহিত 
ছিল। তিনি একদিন দেবমন্দিরের সন্নিহিত যছুলাল মল্লিট্কর উগ্যান- 
স্থিত বাটার কোন গ্বহে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই স্থানে মেরীর ক্রোড়ে 
শায়িত বালক যীশুর চিত্রপট ছিল। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন না। 
কিয়ৎকাঁল পরে তাহার মন হইতে পূর্বের ভাব এককালে বহির্গত হইয়া 
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ধাইল। তিনি তত্দৃষ্টে চিস্তাযুক্ত হইলেন এবং “মা ! মা !, বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিতেতে লীগিলেন। পরে বীশুর প্রতিরূপের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন, দেখিলেন যে, ধীশুব চিত্রপট হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার 
শরীরে প্রবেশ করিতেছে । তিনি তদনস্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
অন্তান্ত সাধনের স্তায় ধীশুর ভাব তাহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে 
বসিয়া বড় বড় গিঞ্জে দেখিতে ও পাঁদ্রীদিগের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। 
এ কয়েক দিন তাহার মুখে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই 
অথবা ভীহাঁদের কথা মনেও উদিত হয় নাই । অতঃপর তিনি একখানি ফীশুর 
চিত্রপট আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিলেন । উক্ত ছবিখানি অগ্ভাঁপি দক্ষিণেশ্বরে 
আছে। এই ছবিখাঁনিতে যীশু এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্র- 
তীরে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন | এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ আসিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, প্প্রভূ । ঈশ্বরকে পাঁইব কিরূপে ?” যীশু এই কথার কোন 
প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহার হস্ত ধাঁরণ পূর্বক সমুদ্রসলিলে কিয়দ্দর প্রবেশ 
করিলেন। বৃদ্ধ অবাক্‌ হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল । ইত্যবসরে যীশু 
বৃদ্ধের শ্্রীবা ধারণ পূর্বক জলে নিমজ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল পরে ছাড়িয়া 
দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কিরূপ ?” বুদ্ধ 
আম্চার্শামিভ হইয়া ভাঁপাইতে হীপাইতে সভয়ে কহিল, প্প্রাণ যাঁয় 1” ফী 
কহিলেন, “ঈশ্বরের বিরহে যখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনই 
তাহাকে লাভ করিবে ।” পরমহংসদেব একথা প্রথমেই প্রাণে প্রাণে নিজে 
জানিয়াছি,লন *এবং সেইরূপ সাধনাও করিরাঁছিলেন । প্রভূ শ্রীচৈতন্তদেবের 
জীবনেও অবিকল প্র প্রকার ভাব লক্ষিত হইয়াছে । তিনি বিরহে কেশোৎ- 
পাটন ও মুখঘর্ষণ করিতেন । তীহাঁর সমধিকালীন প্রাণের এইরূপ অবস্থার 
কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে । এই সকল কারণে যীশুর মতও মহাকাঁরণে 
এক বলিয়া মিলাইয়! লইলেন । ণ ০৬ 
পরমহংসদেব বহু আঁ়ম্বর ভালবাসিতেন না। এক কথায় তাহার কার্ধ্য 
মিটাইয়! লইতেন । তিনি বলিতেন, “আপনাকে মারিতে হইলে একটী আল- 
পিন্‌ কি্বা এঁকটী বেলককাট! হইলেই যথেষ্ট হইবে ; কিন্তু অপরকে সংহার 
করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রয়োজন। সেইব্প তত্বকথা! নিজের জানিতে ইচ্ছা 
হইলে, এক কথায় জানা যায়। অধিক. আড়ম্বর নিশ্রয়োজন ; কিন্ত অপরকে 
বুঝাইতে হুইলে বহু শাস্ত্রীয় যুক্তির আবশ্তক |” তিনি সেই জন্য আরও বলিতেন, 
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“একজ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান ।” পরমহংসদেবের এব্প্রকার জ্ঞান আপনি 
হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল এবং ইহার পোষকার্থ তিনি একটা, দৃষ্টান্তও পাইয়া- 
ছিলেন। একদা একটা সাধু আসিয়াছিলেন্স। ঠীকুর কিন্বা অন্য কোনও বস্তব 
তাহার ছিল না । পূজাকালীন তাহার ঝুলির ভিতর হইতে একখানি সুবৃহৎ গ্রস্থ 
বাহির করিয়! পূজা করিতেন । পরমহংসদেব ত্র গ্রস্থখানি দেখিয়! নাম জিজ্ঞাসা 
' করায় সাধু উহ! রামায়ণ বলিয়া পরিচয় দিলেন । পরমহংসদেবের মনে বিশ্বাস 
হুইল না। তিনি জোর করিয়া গ্রন্থখানি খুলিয়া! দেখিলেন যে, উহার প্রথম 
পাতে বৃহত্থ অক্ষরে “রাম” শব্দটা লেখা আছে । তিনি তৎক্ষণা২ ভাব বুঝিলেন 
এবং মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 

ধীশুর সাধনান্তে তাহার সকল সাধনই একপ্রকার শেষ হইয়া আসিল । 
তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার! শ্রবণ করি নাই, 
তাহার গৃহে.প্রস্তরের একটা বৃদ্ধ মূর্তি দেখিয়াছি । ইতিপুর্ব্বে পুজা! তর্পণাঁদি 
সমুদয় বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া 
কালীর পুজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, ধাহার জন্ত পুষ্প সংগ্রহ . 
করা হয়, ত্বাহারই শরীর এই বিশ্বব্রন্গাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাহার অঙ্গের 
শোভা বর্ধন করিতেছে । তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন 
এবং বলিলেন, “প্রসাদি ফুলে কি করে পুজা করিব |” তদবধি তাহার পুজা 
করা বন্ধ হইয়া! গেল । 

পরমহংসদেব সাধন কাঁধ্য হইতে £অবসর পাইয়া যখন যেমন অবস্থায় 
পতিত হইতেন, তখন তিনি সেই ভাবে আনন্দ করিতেন তিনি কখন 
সাধুদিগের সভিত সদালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং কখন বা হরিনামামৃত 
পান করিয়া তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হুঙ্কার প্রদানপূর্বক নৃত্য করিতে 
করিতে মহাঁভাবে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন । কখন বা! দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়। 
* চামরব্যজন এবং করতালি দিয় শক্তিবিষয়ক গান করিতেন । কখন ৷ 
রাধাক্কষ্ণের সম্মুখে গমন পূর্বক তাহাদের যুগল রসের রসিক হইয়া রস পান 
করিতেন। কখন বা! “জয় শিব ! জয় শিব !” বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাঁকি- 
তেন । কথন বা “কোথায় রাম রঘুবীর !” বলিয়া আর্তনাদ ধ্রিতেন এবং কখন 
ব! স্বর গ্রীমের আরোহণ এবং অবরোহণ হিসাবে “রাম রাম রাম” বলিয়। মাতিয়া। 
উঠিতেন এবং সমগ্নাস্তরে হনুমানের দ্বাম্তভাবের আশ্রয় লইয়া ভাবোন্সত্ত হই! 
পড়িতেন। কখন বুন্দাবনের নন্দকিশোর ও রাইকিশোরীর কৈশোরিক ভাবা 





লোকই রক প্েমানলে ভাসিয়া নি করা বেদ কুলের ই 
ধা্সিয়া নিরাঞ্ষার অদ্ধিতীর ব্রচ্গে মিলিত হইয়া জড় সমাধি প্রাপ্ত হইতেন। 
কখন বা খোবপাঁড়া, বাউল, নবরুসিক ও পঞ্চনামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপা- 
সকদিগের সহিত আলেখ, সহজ ও রূপসাগর সন্বস্বীক্ব গীত গান করিয়! পরমা" 
নম্ব লাভ করিতেন। কখন বা 'ব্রক্মমক্র জগৎ জ্ঞানে বড় ছোট, ভন্্র অভত্র, 
ধনী নির্ধনী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রণাম করিতেন । কখন বা 
পিপীলিকাদিগকে চিনি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন, কখন বা! ছর্ববাদলোপরি পাঁদ- 
নিক্ষেপ করিয়! আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহার! পদ- 
দলিত হইয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়াছে, হয় ত কাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া 
গিয়াছে মনে করিয়া! রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেন। কখন বা! উত্ভিদগণের মধ্যে চৈতন্য বিরাজিত আছেন বলিয়া 
এত প্রবল ভাবোদয় হইত যে, তিনি একটা পুষ্প কিন্বা পাতা ছি'ড়িতে পাত্ি- 
তেন না এবং কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় ক1তর হুই- 
তেন। তিনি সর্বদা পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস করিতেন এবং তাহাদের 
নিকট শান্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া! দিন যাপন কর্রিতেন। তিনি কখন যাত্রা, 
কখন চগণ্ডীর গীত এবং কখন ব৷ কীর্তন শ্রবণ করিতেন । এই গীতাদি শ্রবণ 
ক্ষরিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, মথুর বাবুসে সকল আনন্দের সহি 
০ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ | 

রর ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদের বিবাহের পর আর তাহার 
স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাহার স্ত্রী যখন ষোড়শ 
বর্ষে উপনীত হুন, সেই সময় ত্তাহার শবগুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল । 
স্তাহাব.-মনের প্রক্কত ভাব মধু বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল 
কথা শ্রবণ করিয়া ওআাশ্চরয্য হইয়া পড়েন। তন্্রমতে নাকি ষোড়শী পুজা 
বিষ্ষিআছে। তিনি তাহার স্ত্রীতে সেই কার্য সমাধা করিাছিলেন। মধুর 
সি শাড়ী শব্খ এবং অলঙ্কাক্াফি পুজ্জার ব্যবস্থা করিস ক্কাহাকে 

শ.পাঠিছি ছিলেন। -পরমহহসদেব তীঁ্ার নিজ, বাটাতে না সখ 















একেবারে. সবরাপনে, গমন করেন। তথা পৌছির তিনি ০] বহিষাগে 
অবস্থিতি ন। করিয়া! অ্তঃপুরের প্রাঙ্গণে যাইয়া দ্ডারমান হইলেন। তীন্াকব, 
স্ত্রী তধন এ স্থানে কোন কার্ষ্যে নিযুক্ত। ছিলেন। সহস৷ একজন অপরিষিত 
ব্যক্তি উন্মাদের স্তায় একদৃষ্টিতে চাহিন্লা থাকিতে দেখিয়া তিনি জননীকে ডাকিরা 
বলিলেন, “্ম।! দেখ দেখ কে একজন পাগল এসেছে !” তাহার জননী 
*গ্ৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে সাহার চক্ষু আগন্তক ব্যক্তিকে 
চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রা হুহু করির। কাঁদিয়া উঠিল।- যেন বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ণ হইয়া! পাগলকে ক্রোড়ে লইতে মন ধাবিত হইণ এবং তাহাকে সহম্র 
চু্ঘন করিরাও বেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল না। তাহার সহস! চিত্তবিকার ও 
.শ্রান উচাটন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, এ পাগল কে? কাহার পাল? অমনি 
তিনি চিনলেন, অমন বসহার। গাভীর স্তার ছুটিগা আমির! "বাবা রে! এই 
কি আমার অনৃষ্টে ছিল” বলিরা, পরমহংসদেবের সম্মুখে আছাড় খাইয়। পড়ি 
গেলেন । তাহার তনয়। অবাক্‌ হইয়। চাহিরা রহিলেন। তখন কে থে পাগল, র 
তাহ। তিনি বুঝিতে পারিলেন ন|। ৃ 
_পরমহংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাহার অনুলা রত্ন চিনলেন। তখন লঙ্জ।- 
দেবী তাহাকে আশ্রর করিয়। আর পূর্ণকূপে সেই ব্দনকাস্তি নিরীক্ষণ করিতে 
দিলন।। তিনি অবগুষ্ঠিতভাবে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন । | 
অতঃপর পরমহংসদেব তাহার অভিমত পুজা'দ বথানিয়মে সম্পন্ন করি- 
বার সমুদ্দায় আগ্লোজন করিয়া লইলেন। পুজার সমূযু তাহার স্ত্রীকে আলুপন। 
দেওয়। পী'ড়ার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইতে. বলিলেন ৷... তিনি ঘ্বিরুক্তি করি- 
পেল পর পরমহংসর্দেব ংসদেব তাহার ডর চরনদ্বয়ে ফুল পবিহবপত্রাদি সহ পুজা করিলেন, 


৬০ পাশ লী ৪ 


এবং জপ করিবার বে মালা ছিল, তাহাও চিরদিনের মত অঞ্জলি € প্রদান করি-, 
লেন তদবাধ ভাহার জ জপ তপ ছুরাইয়া! গিয়াছিল।__ রা 

+পরসহংদদেবের অভিপ্রান়্ কেহই বুঝিতে পার্িল না। তাহার শী 
ইহাতে ক্রোধান্বিত। হইয়া তাহাকে কত কি কছুকাটব্য ৰণিয়াছিলেন। তাহার 
ৃ অপরাধ কি? মার়িক সংস্ধ অতি বিভীবিকা প্রদ, তাহ অন্খৃহইবার 
নহে । তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জাঁনিবেন যে, সাক্ষাৎ শিব, 
তাহার জামাতা? তাহার ফৌভাগয এত উল্চ, তাহ! কেমন করিন্ক। ভিলি 
বিশ্বাস-কন্িবেন ? যাহ! মন্তুব্যের ভাগো যুগধুগান্তরেও কখন কেহ, সং ৃ্‌ 
হইতে দেখে নাই, ভাহ। তত্বজানবির ছিত-মাপ্লিক ভাব প্রধান আলোকের, হ যা 












08৮  পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


কেমন করিস স্থান ন পাইবে ? বিবাহের পর যদিও তিনি সর্বদা শুনিতেন যে, 
তাহার রামকৃষ্ণ বাতুলপ্রার় হইযন। কখন্‌ কি করেন, কখন্‌ 'কি বলেন, কখন 
ঠাকুর পুজা করেন এবং কখন আপনি ঠাকুর হইয়া বসেন। যদিও তিনি 
. জানিতেন যে, রামকুষ্ণের আর পুর্ব জ্ঞান কিছুই নাই, তিনি আপন 
পর বিচার করিয়! কার্ধ্য করেন ন।, স্বদেশের কিম্বা স্ব-সম্পর্বীন্ন কাহার সহিত 
সধন্ধ রাখেন ন। এবং কেহ নিকটে যাইলে সিষ্টাচারের অনুরোধ রক্ষাও করেন, 
না। যদিও তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন বে, যে বস্ত লইয়া! জগৎ সংসার, 
যাহার ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশ গমন করিয়া মস্তকের ঘন্ম 
ভূমিতে নিক্ষেপণ দ্বার। অর্োপার্জন করে, যাহার ভ্রকুটিভঙ্গের আতঙ্গে কষ্টসঞ্চিত 
অর্থের স্াহাব্যে তাহার। তাহার প্রিক্নকর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিনা থাকে, 
বাহার অন্ততঃ ছট। মৌখিক স্থধামাথ। কথ। শ্রবণ করির। শ্রবণবিবর ধন্ করিবার 
জন্য তাহারা তছুপযুক্ত প্রস্তত হুইর। থাকে, যাহার দীর্ঘ প্রবাস জনিত. হতাশ 
হুতাশনে তাহাদের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্বলিত হইলে তাহার। আশার্‌প ভল্মাচ্ছাদন 
দ্বার সদাই সন্তপ্ত করিরা রাখে, সেই উত্তাপ নিবারণের নিমিত্ত তাহার! জলাধি- 
পতির শরণীপন্ন হই অবিরল নেত্র জল বরিবণ করিয়! থাকে ; তাহার বিশ্বাস 
ছিল বে, যদি কখন তিনি দেশে আসেন ও এবন্বিধ। স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন, 
তাহ হইলে তাহার আশ! মিটিবে। কিন্তু বিধির বিধি বিপরীত হইক্স! গেল। 
- স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়। ত তিনি স্বীকার করিলেন ন। ! তাহাকে মাত্‌ স্থানে উপবেশন 
করাইয়া! পুজ! করিয়া ফেলিলেন ! কন্তার এনপ ছুর্দশ! দেখিক্সা মার প্রাণ কি 
দির! প্রবোধ মানিবে ? তিনি তনগ়ার সর্বনাশ দেখিয়া দশদিক্‌ শুন্যময় দেখিলেন। 
. জামাতার সম্মুখে কন্ঠ। উপবিষ্ট রহিয়াছে, জামাতার সহিত কন্ঠার বাক্যালাপ 
হইতেছে, তখাপি জামাত।-কণ্তায় সনবন্ধ নাই, একথ| কে বুঝিবে এবং কেই বা 
বুঝাইয়! দিবে? নৃতরাং তাহার ছঃখ সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়। রহিল। পরমহংস 
দেব দ্বিরুক্তি করিলেন ন|। | 
পরমহংসদেবের স্ত্রীর মনের তাব বিশেষ পরিবর্তন হক্স নাই। তিনি. 
 বোড়শরর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, ত্বাহ্থার তখনও পর্্যস্ত কুমারীভাৰ ছিল। 
পতি কাঁছাকে বন্ধে, তাহ। তাহার সে পর্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তগ্গিমিত্ত এ ক্ষোত্রে 
্ তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি কর্িতে পাঁরেন নাই। তিনি ত সামাস্তা 
নী নছেন! 'ধাঙ্থার পতি সহত্র সহম্র অনাথ অনাখিনীক ' পতি, ধাহার পতি 
_ অশেষ: পাতকের পতিতপাবনস্বরূপ, বাহার পতি ব্রঙ্গাগুপত্তির হৃদক্মণি, 





পরমহংসদেষের জীবনবৃতান্ত . 


তাহার পত্রী কি. সাধারণ ইন্্রিয়পরতম্্ পশুএকতিবিশি, কী পাঁকেন? 
শান্সে বলে, পুত্রের জন্ত স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন । মা গোঁ! তুমি যে বক্র 
সহস্র পুত্র কন্যার জননী! তোমাকে কি মা কুকুর শুগালের অবস্থার পতিত 
হইয়া মা হইতে হইবে? তখন মাতা হয় ত তাহা বুঝিতে না পারিযা' 
,থাকিবেন ? কিন্তু তাহার মনে কিন্বা প্রাণে পতির আভাস জনিত কিছুমাত্র 
তাবাস্তর হয় নাই। তদনস্তর পরমহংসদেব পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন 
করিয়াছিলেন । 





সগ্ডদশ পরিচ্ছেদ । 


স্পা এ বিডি তা চি"... 


সাধন ভজন একপ্রকার সমাপন করিয়া পরমহংসদেব (তাহার এ নামটা 
আর পরিবন্তিত হয় নাই) কিছুদিন মথুর বাবুর সহিত আনন্দে দিন যাঁপন 
করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাহার অলৌকিক কার্য 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুর বাবু 
কহিলেন যে, “বাব! ! ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাহার বিরুদ্ধে কে কথা 
কহিন্তে পারে ? কিন্ত তিনি যাহা একবার করিয়াছেন, তাহা আর পরিবর্তন 
করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; এ পর্যযস্ত সে 
নিয়মের আর পরিবর্তন হইল না। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল 
ফুল্‌-হয়, তাহাতে লাল ব্যতীত সাদা ফুল কখনই হইতে পারে না।” পরষ- 
হুংসদ্দেব বিরক্ত হুইয়৷ বলিলেন, “তোমাদের এমন স্থূল বুদ্ধি না হইলেই বা 
এত ছুর্দশ! ঘটিবে কেন? যেঈশ্বরের অপার মহিমা, অনস্ত শক্তি, বাহার 
কার্য্যের গভীরত স্থির করিতে মনুষ্যবুদ্ধি একেবারে অপারক হইয়া গিরাছে,. 
তাহার শক্তি লইয়া বিচার করিতে যাওয়া যারপরনাই নির্বোধের কর্।. বল, 
দেখি, সমুদ্রে কত জল ও তাহার ভিতরে কি আছে. এবং কি, নাই ?”. এই 
(প্রকার বিচারে মধুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই।. যদিও তখন থেকেই 
এ প্রদেশে উনবিংশ শতাব্দির ঢেউ লাগিতে আরম্ত হইয়াছিল, দিও তখন 
খকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল কলিতে আরম্ত হইরাছিল, তথাপি. 
নও এপ প্রদেশে প্রাচী কুসংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, একের বিল 






৫০ ... পরমহৎ ংসদেবের জীবনবতান্ত। 


হই বা বাই।: ব্ধিও তখন খেই নো বিভা আলোর 
পাইনা স্থুলের স্থুল-কার্ধ্য- -কলাপ অবলোকন করিয়া চমত্কৃত হইয়াছিল, 
তথাপি তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমৃহরূপে ছিল ) সেই 
জন্য মুর ধাবু পরমহংসদেবের কথায় আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। 
পরমহংসদেব যে কথ মথুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া 
মথুরের বিদ্ধা' বুদ্ধিতে তখন সংকুল্ন হয় নাই বটে, কিন্ত প্রশ্ন বস্যপি অস্ত 
একজন প্রকৃত ইংরাজীবিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা! যায়, তিনিও 
মাঁথ! চুলকাইয়া একজন মূর্খের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
পরদিন প্রাতঃকালে পরমহংসদেব গঙ্গাতীরে পাদচারন্লু” করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটী লাল জবা৷ ফুলের গাছে এক বোটায় 
একটা লাল আর একটা সাদ! ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । তিনি তত্ক্ষণাৎ মথুর- 
বাবুকে ডাঁকাইয়। দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর যাহা মনে করেন তাহাই 
করিতে পারেন, এই জন্তই তিনি ঈশ্বর। মনুষ্যের। আপনার ওজনে ঈশ্বরকে 
দেখিতে চায়, আপনার শক্তির দৌড় হিসাব করিয়া ঈশ্বরের শক্তির ইতর 
বিশেষ করিয়। থাকে । তুমি কখন তাহার শক্তির প্রতি তিলার্ধ সন্দেহ 
করিও না! বা কার্ধ্য দেখিয়। কারণ নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইও না।” মধুর 
বাবু অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংরাজ 
বাহাদুর ! ধন্য তোমাদের ইংরাজী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে 
শুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্ত তোমরা দেখ নাই, তাহা! আমাদের 
র্শসঙ্বলিত বা! সাধু মহাত্মা কর্তৃক পএদর্শিত হইলে, কোন মতে সত্য বলিয়া 
_ বিশ্বা করিতে নাই বলিয়া যে গুরুমন্ত্র প্রদান করিয়াছ, তাহার অধিকার 
অতিক্রম করিয়া যাইবে কে ? মথুর বাবু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া! রহিলেন। 
পরে তাহার-মনে হইল, হয়ত পরমহংসদেব ছুইটী ফুল এক বৌটায় কোন 
_ কৌমখলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া একট! বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই 


; কথা মনে করিয়া তন তন্ন পূর্বক উহা! পরীক্ষা! করিক্মা লইলেন। তাহার 


বিশ্থা বুদ্ধি পরান্িত হইল। তখন: কোনদিকে পলাইতে না পারা লি 
লেন, “বাবা ! ঈশ্বরের মহিষ! কি এ তোমারই মহিমা 1”* 

একদিন জানবাজারের বাঁটীতে পরমহংসদেব, . মুর বাবু এবং. ভাহার 
| ₹ বধু বানর এ কথা বলিবার বিশেষ ভাব ছি তিনি নাকি ছুতিপূর্যে পন্গহংস- 
নট বকে ডাহা টির রন কি ৮৭ ৃ রা 





স্ত্রী একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কখোঁপ- 
কখন আরম্ভ হুইল। নানাবিধ মতামতের ্বারা তীর্থধান্রা ভাল কিনা 
মন্দ বিচার হইবার পর মধুর বাবুর স্ত্রী, কাশী বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবার 
_ জন্য মনের সাঁধ ব্যক্ত করিলেন । মথুর বাবু তাহাতে অসন্মত হইয়া বলিলেন 
যে, “অনর্থক অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ ইচ্ছা করিয়া. ডাকিয়া আনিবার 
* প্রয়োজন কি? ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন, আবার ঠাকুর দেখিবে ক্ষি?” 
পরমহংসদেব এ কথা প্রতিবাদ করিয়! পূর্বপ্রচলিত প্রথ! কাহারও রহিত 
করিবার অধিকার নাই বলিয়া মথুর বাবুর স্ত্রীর মত সমর্থন কৰিলেন। 
মথুর বাবুর স্ত্রীর আর আনন্দের সীম! রহিল না৷ তিনি তীর্থে গমন করিবেন 
বলিক্না তখনি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। .মথুর বাবু কহিলেন, প্যগ্যপি 
বাবা গমন করেন তাহা! হইলে আমি ধাইব, নতুবা তোমাকে একাকী যাইতে 
হইবে ।” পর্মহংসদেব তাহা স্বীকার করিলেন। 

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে মথুর বাঁবু সম্ত্রীক পরমহংসদেবের সহিত অতি 
সমারোছে তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেবার 
নিমিত্ত পুর্কোল্লিখিত হৃদয়কে সমভিব্যাহারে রাখি রাছিলেন। 


অফীদশ পরিচ্ছেদ । 


সাপ পাতে “রিনি “৬ 








কাশীধামে উপস্থিত হইয়া পরণহংসদেব কাঁণানাঞ্ ও অনপূুর্ণা দর্শন 
করিলেন। দর্শন কথাটা প্রয়োগ হইল বটে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে দেবদেবী 
দর্শন কর! প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। কখন ঠাঁকুরের নাম শ্রবণ করিম্াই 
তাহার ভাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তাহার জড়বৎ 
, দেহটাকে লইয়া! গিকা ঠাকুরের সমক্ষে সংস্থাপিত করা হইত কখনবা 
মন্দিরের নিকট পৌছিবামাত্র আপনাকে আপনি হারাইম়্া ফেলিতেন এবং 
কখন ব! ঠীকুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে, সাধারণ. 
লোকেরা_ষে প্রকারে প্রাণ রিয়া ঠাকুর দর্শন করে,*সে প্রকার দর্শন 
পরমহংসদেবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তথাপি ঠাকুর দর্শন, করি- 
বার আড় পূর্ণ মাত্রার হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি- বুঝিতেন এবং 
 স্তাহার প্রাপেই বা কি হইত, অথবা বাহজ্ঞান হারাইয়া অস্তনূষ্টিত্কে কি 


&£২.- পরমহংসদেবের জীবনতৃতাস্ত 


 দেখিতেন, তাহা আমরা স্থৃলদ্রষ্টী কি করিয়া অনুমান করিতে পানি 
কাণীর লোকেরাও আশ্চর্য্য মানিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্ষণে 
ক্ষণে মানুষটা অচেতন হইতেছেন প্লাবং ক্ষণে ক্ষণে আবাঁর বীরভাবে আনন্ব- 
কুচক গান করিতেছেন, সাধুর ন্যায় পরিচ্ছদাদি *নাই, কোন সাম্প্রদাক্িক 
লক্ষণ দ্বারাও লক্ষিত নহেন এবং সঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি, এমন 
ব্যক্তি কে ? ইত্যাকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিত । তাহারা 
কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে বাস করে বটে কিন্ত সেকাল আর নাই। 
কালপ্রভাবে কাশীর লোকেরাও সাধু চিনিল ন।। চিনিবে কি? স্থুপ দৃষ্টি 
হলো কালধর্দ্দ। কাশীতে দেখে কেবল দণ্ভী আর মাথা ল্যাড়া পরমহংস 

শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাকৃবিতগ্ডা, আত্মগরিমা এবং কর্মকাণ্ডের 
মোটা মোটা কথাশুলি। তাহাদের অন্তদূ্টি নাই-চিনিবে কিব্পে ? 
' পাগারাঁও তন্রপ। তাহাদের কথা গণনার বহিভূতি। বিশ্বনাথ ধাহাদের 
ব্যবসা, তাহাদের কথা কাহার সহিত তুলনা! হইতে পারে না। পরমহংস- 
দেবের কাশী ষাত্রায় কোন ব্যক্তির তত্বপক্ষের কোনরূপ সুবিধা হয় নাই, 
কিন্ত তাহার দ্বার৷ অর্থবটিত বিশেষ উপকার অনেকেরই হইয়াছিল । মুর 
বাবু, যেমন ধনী লোকের নিয়ম, তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিছু দান 
করিবার অভিপ্রাপ্প প্রকাশ করিলে পর, তাহা কিনুপে প্রদান করিতে হইবে, 
পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 'প্রত্যেক পরিবারের বালক বালিকা, 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, যতগুলি পরিজন ছিল, গণন। করিয়া প্রত্যেককে এক 
টাকার হিসাবে *প্রপ্নান করিতে বলিয়াছিলেন। মখুর বাবু তাহাতে দ্বিরুস্তি 
করেন নাই। তদনস্তর তিনি ব্রৈলঙ্গত্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! 
বিশেষ সুখী হইয়া কাশী হইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এস্থানে পৌছিয়া 
তিনি দেবাদি দর্শন করপাস্তর স্থানবিশেষে বিশেষপ্রকার পুজাঁদি দেওয়াইয়! 
বন-পরিক্রম সমাধা করেন। এই স্থানে তিনি গুপ্তভাবে বৈষ্ণবমতে , 
ভেক ধারণ টিরিগাতি তি? রে যাইয়াও তিনি কাশীর' সায় স্কিন 


পরমহংসদেবক্ষে কখন সাধুর বেশভৃষায় লোকসমাজে অথব! ভাহার বালস্থানে দেখিতে 
পাওয়া বইিত-সা। যখন তিনি বে যে সাধন করিয়াছিলেন, তখন সেই সেই পন্থাসুরূপ বেশ 
তুষ! করিতেন, তাহার পর আর সে সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন ন1। তিনি অধিক দিস 
খাদি মেটা চান গায়ে দ্দিক্কাই কাটাহস্বাছিলেন, পরে বঞ্ পর্িধ।ন কিতেন মাত্। 

 র্ধবশেষে ভক্রেদিগের কথার পিরাণাদিও ব্যবহক্ করিয়াছিলেন । 





 অনোরথ ছিলনা: তথায় প্রক্কত উনারা একটা ব্যক্তিও সাক্ষাৎ 
প্রাপ্ত হন নাই। .পরমহংসদেব একদিন আক্ষেপ করিল্কা , বলিয়াছিলেন, 
প্বদ্বাবনে আসিয়া কি করিলাম? সেখানে ,( দক্ষিণেশ্বরে )" যেমন ঠ্েভুল 
গাছটা এখানকার ত্ততুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্গীগুলি যেমন 
এখানকার পক্ষীরাও তেমন, সেখানকার রাধাকষ্ণ যেমন এখানকার রাঁধারষ্তও 
তেমন, সেখানকার মানুষগুলো! যেমন এখানকার  মানুষগুলোও তেমন । 
তবে কি জন্য এত দূর আসিলাম £” 

পরমহংসদেব বোধ হন্ব ভাবিয়াছিলেন বে, বুন্দাবনে বাইর শাস্ত্রোক্ত বৃন্দী- 
বন দেখিবেন, সেই গোপ গোপীর নিষ্কাম প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিবেন ;) এখন 
যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায় চিনেবাজারের দোকানদার হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহা তিনি যেন জানিয়াঁও জানেন নাই। ঘে বুন্দাবনে নিষফাম ধর্মের 
খেল, আজ সেই বৃন্দাবনে সকাম ব্রতের জীবস্তশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে! 
মুখে রাধাক্ষ্ণ, হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ! শ্রীবৃন্দাবনের এইনূপ দশ! 
দেখিয়াই পরমহংসদেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন । তাহাকে কেহই চিনিতে 
পারিল না। কিস্তু বৃন্দাবন বাস্তবিক শ্রীরুষ্ণের ক্রীড়াস্থল, প্রেমময়ী রাধা 
বে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় যে প্রেমিক প্রেমিকা একেবারে পরিশুন্ হইবে, 
তাহ। ক্দাপি হইবার নহে। যেমন এক '্রৈলঙ্গস্বামী কাশীর মর্যাদ। রক্ষা 
করিবাছিলেন, তেমনি বৃন্দাবনেও পরমহংসদেবের সহিত অচিরাৎ এক অপুর্ব 
সম্মিলন হইয়াছিল । বৃন্দাবন প্রক্কতিগত ” প্রকুভিবিশেষ, সে স্থানে পুক্রষ 
কি প্রকারে গ্রক্কতিভাব লাভ করিবে? ওষ্ঠলোম ফেলিয়া বামানূপ ধরিলেই 
কি প্ররুতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত প্রক্কতিবেশধারাঁ প্রক্কতিবিশিষ্ট 
বৃন্দা্ননবাসীদিগের সহবাসে পরমহংসদেব সুখী হইতে পারেন নাই। অতঃপর 
তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গরিয়াছিলেন, তথায় গঙ্গামাতা নারী 
এক অতি প্রাীনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেবকে দর্শন 
করিবামাত্র গঙ্গামাতার আনন্দসিদ্ধ উথলিয়। উঠিল । তিনি “আরে! ছুলালী ! ঞ 
ছুলালী 1” বলিয়া! প্রেমালিঙ্গন করিলেন । 
_.. পরমহংসদেব তখন বাহুটৈতন্ত হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাতার অপূর্ব 
 ভাবাবেশ দর্শন পর্ববক আপনাকে ক্ৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাহার নরন- 

ঠা হইতে প্রেমা বিগলিত হইতে লাগিল এৰং মধ্যে মধ্যে জাতী সাহা 








ক্ষ তীর সাসবিশষ | 





এ পদের জী 


বি উঠতে লাগিলেন বোধ হইল যেন কি ব্নিবেন; কিন্তু অপরিমিত 
আনন্দ হইলে. যেমন বাকৃরোধ হুইয়া যায়, ভীহার তদবস্থা'. উপস্থিত হইয়াছিল ।, 
তিন্নি কেবল একৃষ্টিতে পরমহংসদেবের সুখের প্রতি চাহিয়া ব্লহিলেন। 
এইরূপে কিন্নৎকাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেৰ পূর্ব প্রন্কতিস্থ, হইলেন 
এবং উভয্মে ঠারে ঠোরে নানাপ্রকার কথা কহিলেন। সে সকল কথার 
ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। -. 

গঙ্গামাত। স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তত করিয়া পরমহংসদেবকে ভোজন 
করাইতেন এবং সর্বদাই তত্বপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন । 

বৃন্দাৰন হইতে ধখন পরমহংসদেব প্রত্যাগমন করিরার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন, গঙ্জামাত৷ বিষাদিত হইয়। নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন । 
তিনি রোদন করিয়া বলিলেন, “আরে ছুলালী ! বৃন্দাবন যে তোর্‌ থাকিবার 
স্থান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন ব্যতীত আর স্থান নাই । আমি বৃন্দাবনে 
বাদ করিক্স! রহিরাছি, কেন রহিয়্াছি, তাকি তুই জানিন্নে ? যদি দাসী বলে 
মনে হ”য়েছে, বদি দয়া ক'রে দেখা দিলি, তবে আর কেন আমায় বিরহানলে 
দগ্ধ কর্বি ? হ্থ্যারে ! আশায় কত দিন প্রাণ বাচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে 
প্রাণ বাচিলেও বাঁচিতে পারে । কিন্তু মিলনের পর বিরহ বে কি অসহ্য ছুঃখ, 
ছুলালী! তাকিতুইজানিস্নে? আমি এতদিন কেবল ভাবে প্রাণ ধারণ 
করেছি। মনে করিতাম, এই বৃন্দাবনে একদিন আমার কমলিনী কদম্বমূলে 
_-কোন্‌ কদশ্বটা তা জানি ন! _কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়! গিয়াছেন, কদর 
বৃক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাই; কিন্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাই- 
কিশোরীকে দেখিতে পাই নাই! আমাদের সেই যুগলরূপ কৈ?.-বখন 
বিপিন প্রান্তে, প্রান্তরে নবছূর্বাদল ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে "পাই, 
তখন মনে হয় কোথায় সে গোপাল! সে গোপালগণ কোথাক় ] 
কোথায় সে গোপাল বৎসগণ! আবার যখন শ্রী মাঠে গোপাল বিচরণ 
করিয়া বেড়ার, তাহাদের দেখিয়া: আমীর পূর্ধকথা স্মরণ হইয়া 
নয়নে জলধারা বহিষ্বা, যায় । মনে হয়, সখি! আমাদের গোপাল এক 
সময়ে এ দ্ধপেঞগোপাল লইয়া বেড়াইত । তখন ম। যশোদার সাজানবেশ মনে 
উদিত হইক়্া আমার আপনহার। করিত। গোপালের মাথা্গ চড়া, নাসা, 

ভিলক, লঙাটে ও কপোলদেশে অলকাবিন্দুসকল যেমন শরদাকাশর ? নিশার 
পা আরকারাজি সদৃশ দেখাইত! তাহার গষ্ঠাধরে গজমতি। আহা ! কি জুম 








মা বাজ হা সদখল বিজোধি হইয়া বাইত; দিও 
ভ্রভঙ্গী, সে আড়নক্সনের চাউনি মনে হ”লে 'কোন্‌ কুলবাল৷ কুলশীলে জলাঞ্ধলি 
ন। দিয়া স্থিং থাকিতে পারে? যে ভাল তার ক্ষি সকলই ভাল--ভাল কিসে? 
অমন নিষ্ঠুর কি আর আছে? কুলের কুল-বধুর কুল ভাঙ্গিয়া তাদেষ পণের 
ভিখারিণী করিয়া শেষে ছুকুল নষ্ট করিবার অমন গুরুমহাশয় আর কি খ্িতীয় 
আছে ? সখি! এ দেখ সেই যমুনা, যে যমুনাকুলে ব্রজকুলবাল! কুল শীল ভুলিয়! 
গোকুলচক্দ্রের বদনবিনিঃস্যত সুমধুর বংশীধ্বংনি-স্বর্ূপ অম্ুতধারা শ্রবণ- 
পথে ঢালিবার জন্য একত্রিত হইত ; যে যমুনাঁতীরে. একদিন নন্দদ্ুলাল গোঁপা- 
দনাদিগের বন্ত্রহরণ করিয়া বুক্ষশাখায় লুক্কায়িত ছিল; সে বৃক্ষ আছে, সে 
বমুনাতট আছে, কিস্তসে চোর কৈ? তাকে কেন দেখিতে পাই না? যে 
যমুনাপুলিনে আমাদের কমলিনী' কনকলতিক। শ্াম-কদন্ব ভ্রষ্ট হইয়! যে দিন 
ধুলায় ধূসরিত হইলে, সীদিগের রোদনস্বরের সহিত “হা! কৃষ্ণ ! হ। কৃষ্ণ !+ স্বর 
সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সখীরাই বা কোথায়? আর সেই প্রজেশ্বরীই 
বা কোথায়? সে কুঞ্জবন আর নাই! এখন সকলই নিবিড় বন! বুদ্দাবলে 
বাস করি, কিস্ত মনের সাধে কথ কহিবার কেহই নাই। তাই বলি, আরে 
ছলালী! তুই কোথায় আমায় ফেলিয়! পলায়ন কর্বি ?” এই বলিয়া গঙ্গামাত। 
পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন । পরমহংসদদেব এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন । 
গঞ্জামাতা যে সকল কথা৷ কহিয়াছিলেন, তাহা! বোধ হয় তাহার কর্ণগোচর 
হইয়াছিল কি ন! বলা যায় না । পরমহংসদেবের ভাবাবেশ সাম্য হইলে, তিনি 
গমনোগ্ভত হইলেন । গঙ্গামাতা কোঁন মতে হস্ত ছাঁড়িলেন না » হৃদয় নিকটে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। গঙ্গামাতার আগ্রহ দেখিয়। তিনিও .পরমহ"সদেবের আর 
একটা হস্ত ধারণ করিয়া তথা হইতে চলিয়। আসিবার জন্ত বার বার অভিপ্রায় 
্র্ডাশ করিতে লাগিলেন। একদিকে গঙ্গামাতা, অপরদিকে হৃদয় পরমহুংস- 
“দেবের হস্ত ধরিরা টানাটানি করিতে লাগিলেন। পরমহংদদেৰ তখন 
রোদন আরম্ভ করিলেন। তাহাকে ছুঃখিত হইতে দেখিস! গল্লামাতা লক্জিত। 
হইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে আঁশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন । 
পরমহংসদেব অভয় দিয়া তথ! হইতে কলিকাতাভিমুখে “যাত্রা করিলেন ). 
তা তৎপরে যানের নিকট বর্ণ নামক স্থানে বাস করিম করেক বং 
হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

পথিমধ্যে কোনস্থানে কতকগুলি পার্বতী অসত্য নরনারী একী 








পার বাস একরিতিহিল। তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোমপ্রকার 
বস্ত্র ছিল লা, থাকিবার আবাসম্থান বৃক্ষতল, আহার বোধ হয়, 
ফখন হয় এবং কখন অনাহারেই থাকিতে হয়। তাহাদের মলিন বেশ, 
মলিন অবস্থা দেখিরা পরমহৎসদেব রোদন করিয়া বলিলেন, “মা! তোমার 
সংসারে এমন ছুঃখীও আছে? তুমি না মা দয়ামরী, ছুঃখবারিণী ? তোমার 
এমন ভেদাভেদ কেন মা? কেহ তোমার কৃপায় অতুল প্রীশ্বর্যযের অধি- 
পতি হইয়া বহিয়াছে। আবার কেহকি জন্য দারিজ্র্যের চরমদশায় পতিত 
হইয়। রোদন করিয়! দিন যাপন করিতেছে? মা! একি তোমার লীলা ? 
কেহ মা তোমার প্রসাদে হিরথায় চাক্চিক্য প্রাসাদে বাস করিয়া দেহের 
স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে একখানি তালবুস্তনির্ষিত কুটারা- 
ভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে ? কেহ মা তোমার সংসারে অমৃত- 
বৎ পদার্থ আহার করিতে না পারিম্া কুষ্ধুর বিড়ালকে দিতেছে) 
এবং কেহ মা আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে । কেহ গাড়ী 
ঘোড়াক্স গমনাগমন করিতেও ক্লেশান্ছভব করিয়া থাকে এবং কেহ মধ্যাক্ছের 
তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া ও বাতাঁঘাতে আহত হইয়া, পদত্রজে 
মন্তকে মোট লইয়া গমন করিতেছে ! মা! তোমার খেল! তোমাকেই সাজে । 
রামপ্রসাদ ঠিক বলিয্বাছে। কাহার ছথে চিনি এবং কাহার শাকে বালি । মা! 
সেকি তোমার পাক! ধানে মৈ দিয়াছে?” পরমহংসদেবকে রোদন করিতে 
দেখিয়া! মথুর বাবু নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিস্তু তিনি কিছুতেই 
গুনিলেন না 1 ভদ্দনস্তর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ মথুর ! এই অনাখা, 
আশ্রমবিহীন দীন দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া ভোঙ্ন 
করাও এবং প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র প্রদান কর।” মধুর বাবু এই কথা 
গুনিয়। আশ্চর্য্য হুইয়। বলিলেন, বাবা! তোমার দয়ার্জ হৃদয়, সকলক্কেছ.. 
সমজ্ঞান কর) ছুঃঘী দেখিলে তোমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইক্স! উঠে, সেই জন্য 
হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি কাতর হইম্া থাক। কিন্ত বাব! ! অর্থ কাহাকে 
বলে তোমার জ্ঞান নাই 1. আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল ছুঃখীর 
(ছঃখ বিমোচন করিতে পারি ?” ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে। পরমহংস- 

দেবই তক্গিমিত্ত বার বার কাঞ্চন অর্থাৎ বিবন্নকে অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিবার 
নিশির ভূরি ভুরি উপদেশ দিপাছিলেন। মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অবীস্থর 
হইয়া এবং ত্ত্বজ্ঞান লাভ করিরাও বিষয়ের আকর্ষণে আক্কষ্ট হুইয়াঁছিলেন। 





পরমহংসদেবের ্ উনি 


সে যাহা হউক, তিনি অবশেষে পরমহং ংসদেবের আজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য করিতে বান 
হইগলাছিলেন। কলিকাত। হইতে বস্ত্র আনাইয়া এ দরিদ্রদিগকে এক. এক 
খণ্ড করির। বস্ত্র দান কর। হইর়াছিল এবং এক সপ্তাহকাল, অতি আদ্ম্থরের 
_ সহত উহার্দিগকে চাতুর্ষিধাক্সে ভোজনাদি করান হইয়াছিল। তথা হইত 
_আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরাম্ উহাদের : প্রত্যেককে একী 

করিক। সিকি দেওয়া হইয়াছিল। | ৃ 


উনবিংশ পরি পরিচ্ছেদ । ॥ 


পরমহংসদেব দক্ষিশেশ্বরে আবন্ধ থাকিতেন ন।, তিনি সমরে সময়ে নানা" 
স্থানে গমন করিতেন । একদ। আদি ব্রাঙ্গঘমাজের উপদেশপদ্ধতি দর্শন 
করিতে গিরাছিলেন। সেই সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন এ সমাজতুক্ত ছিলেন । 
পরমহংসদেব তথার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বে, সকলেই উপাসনায় নিষুক্ত 
রহয়াছেন, তি'নও ধীরভাবে উপবেশন করিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন ) 
উপাসনাস্তে পরগহংসদেব মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “কেবল 
এ তরুণ ষুবকটার ফাত্না * নড়িতেছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এখন পর্্যস্ত 
কিছুই হয নাই। উহার! কপট ধ্যান করিতেছে ।” কলিকাতার্‌ অস্তঃপাতী. 
কলুটোল! নামক স্থানে চৈতন্ত-সভা নামক একটী সভা ছিল। তথাকাঁর 
সভ্যের। চৈতগ্তপেবের আসন মধ্যস্থানে স্থাপন পূর্বক চতুদ্দিক পরিবেষ্টন 
করিয়া সঙ্ধীর্তন করিতেন। পরমহংসদেব সেই সভায় গমন পুর্ব্বক ভাবাবেশে 
চৈজ্ঠ্-আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন! কেহ কেহ এই ব্যাপার দশ রি 
করিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কেহ ব! তাহাকে প্রবঞ্চক, কটা, চৈতন্যদেবের” 
-জা্খ-অন্করণ পুরর্বক আপনাকে অবতাররূপে প্রকটিত করিতেছেন বলিয়া, 
অভিবোগ করিতে লাগিলেন। বাহারা মুগ্ধ হইয়়াছিলেন, তাহারা ক্রমে ক্রমে 
'ম্হাভাবের লক্ষণ পরম্পরা দর্শন করিয়া জীবন এবং, নয়নের সার্থকতা বোধ 
করিতে লাগিলেন. এই ঘটনায় বৈষ্ণবমগ্ডলীর মধ্যে 2 সার, 
যোগ উপস্থিত হুইস্নাছিল। রি 


৯. মনের সহিত ফাত্নার "তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে প্রাণরূপ কাটার, নাহরপ 
টোপে,  তক্তিপ চার দ্বারা ঈশ্ররণে মীন টোপ ধন্রিজে, গর ফাতুনা নড়িয়া থাকে। ৃ 
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সেই সময়ে কাল্নায় বৈষ্ণবকুলগৌরব পরম ভাগবত - শ্ীমৎ ভগবান্‌ দাস 
বাবাজীর.নিবাঁস ছিল। তাহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, রেবল আশ্চর্য্য নহে, 
নির্বধাক্‌ ও বুদ্ধিত্রষ্ট হইয়! যাইতে হয়। তাহার বৃত্বাস্ত তদস্ত করিলে, তাহাকে 
শাস্ত, দাস্ত, মহাস্ত বলিলেও তাহার গুণের অস্ত করা হয় না । কারণ, সকলের 
প্রমুখাৎ খ্যাত আছে যে, তাহার বয়ঃক্রম নিরূপণ হওয়া কাহার সামর্থ্যে. 
_সংকুলাঁন হয় নাই। যাহার মনে যেমন হইত, সে তাহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে, 
তন্রপ বলিত। তাহার উঠিবাঁর শক্তি ছিল ন1, কিন্তু সন্কীর্ভনাদিতে মত্ত- 
মাতঙ্গের হ্যায় নৃত্য করিতে পাব্িতেন। তাহার বিশেষ কি ভাব ছিল, 
তাহা জ্ঞাত হুওয়! যায় না, কিন্তু একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত 
আছেন। পরমহংসদেব কর্তৃক চৈতন্য-আসন গৃহীত হইয়াছে শুনিক্া' ভগবান্‌ 
_ দ্বাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। 
কিয়দ্দিবল পরে পরমহংসদেব মথুর বাবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে কাল্নার যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় গমন করিয়া পরমহংসদেব 
হৃদয়ের সহিত উক্ত বাবাঁজীর আশ্রমে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়ো- 
বৃদ্ধিবিধায় দৃষ্টিহাঁনি হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত কাহাকেও সহসা চিনিতে পারি- 
তেন না। তিনি নয়নে দেখিতে পাইতেন ন। বটে, কিন্তু সাধনপ্রভাবে সকলই 
বুঝিতে পাঁরিতেন। পরমহংসদেব তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র 
বাবাজী বলিয়া! উঠিলেন, “কোন্‌ মহাপুরুষ দীনের প্রতি দয়া করিয়া কুটারে 
চরণ-ধুলি প্রদান করিলেন ?” এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব 
তাহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন বাবাজী অমনই চরণ ধারণ পুর্ববক 
বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি ক্ৃতার্থ হইলাম! প্রভু ! আমায় হীন 
শক্তিবিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়াপরবশে নিজ উদারতা গুণে দর্শন দিয়া 'চির 
আশা সম্পূর্ণ করিলেন । . আমি অতি অপবিত্র, নরাধম, মহাঁপাপী। কেন না 
আমি আপনি তীর্থ পর্ষ্যটন কিস্বা সাঁধু দর্শন করিতে অশক্ত হইয়া একস্থাঁনে | 
প্রিগাকারে পতিত রহিয়াঁছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান্, ভগবান্‌ দাসের 
প্রতি বুঝিলাম এতদিন পরে স্ুপ্রসন্ন হইয়াছেন! আজ সাধুপদধূলিতে আমি 
পবিত্র, আশ্রম প্রবিত্র এবং দেশও পবিত্র হইল । এমন সুভ্রলভি পদার্থ সর্ধত্রে 
অপ্রাপ্ত । ধাহাদের মধ্যে ব্রহ্ষতেজ বিরাজ করিতেছেন, বাহাদের হৃদয়ে 
-.জগতের আনন্দ-বিধাতা! শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, ধাহারা হদি-বন্দীৰনে 
. নিত্য রাষলীলা দর্শন করিয়া রসিকশেখরের চরম প্রেম আহ্ছাদন করিতেছেন, 
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ধাহার। স্থজিত হইর' সৃষ্টিকর্তাকে আপন হৃদরপিঞ্জরে আবদ্ধ. করিত ইত 
পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহারাই সকলের পুজ্য এবং সকুলের প্রপম্য।” 
বাবাজী পরমহংসদেবের মহাভাঁবের অবস্থ। দেখিয়া শিহরিক্া উঠিলেন। 
মৃহাঁভাব কথার কথ। নহে, সহজে সাধন সাপেক্ষ নহে । যাহা জীবে কদাচ 
প্রকাশিত হইবার নহে, বাহার দৃষ্টান্ত এক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত ব্যতীত দ্বিতীয় 
কেহ দেখে নাই, তাহ। কেমন কারয়। মন্তুব্য বুদ্ধি অনায়াসে অন্থুমান করিতে 
পারিবে ; বাবাজী পণ্ডিত ন| হইলেও সাধক ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেণী- 
ভুক্ত, তাহার মহীভাব অবশ্তই জান। ছিল। তিনি পর্যায়ক্রমে - তাহ দেখিতে 
পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদ্সমুদায় লক্ষণ মিলাইয়৷ পাইরা হব্োৎফুল্ল 
চিন্তে জয়ধ্বনি দিপা উঠিলেন। তদনন্তর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই 
মহাত্স। কলুটোলার চৈতগ্ত-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পুর্ব 
অপরাধ ম্মর্ণ হইল এবং আপনাকে অশে প্রকার ধিকার দিয়। অজ্ঞানকৃত 
অপরাধের জন্ত বার বার ক্ষন। প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । 

পরনহংসদেব ক্রেকবার তাহার স্বদেশেও গমন কারকা।ছলেন । তথা- 
কার পোকের। তাহাকে লহর। মহ। আনন্দ কারত। তি।ন বে স্থানে বাস! 
করিতেন, সপ্ধদ। লোকের সমাগমে সেই স্থানটা উৎসব ক্ষেত্র হইক্সা দাড়াইত। 
হৃদরের বাটীতে অনেক সমগপ থা।কতেন। একদ। শ্তামধাজার নামক স্থানে 
গনন ক।রপাছিশেন। তথার সপ্তাহকাস নিরবচ্ছন্ন সপ্ধীর্তন হহন্না।ছল। 
দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আর। উপাস্থত হইয়াছল। এক্সপ 
জনত। প্রাপ্স পললীগ্রামে মেলা হইলেও হয়না । প্রতেক লোকের সুখে এই. 
কথ। থে, এক অদ্ভুত ব্যঞ্জ আ সপ্নাছেন, তিন ক্ষণে ক্ষণে মৃতপ্রার হইতেছেন, 
আধার হরিনাম সঞ্ষীর্তনের উদ্ভ .প।লে ভিনি পুনজ্জীবিত হইর। সিংহেস হায় 
নৃত্য কারতেছেন। এমন নৃত্য কেহ কখন দেখে নাই, এমন কীর্তনও কেহ 
কখনও শুনে নাই। মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে,  বৃক্ষে, অবশেবে 
তাল বৃক্ষের উপর পধ্যস্ত আরোহণ করিয়া লোকে এই অপুক্ধ ভাব দর্শন 
করিরাছিল। এই জনত। হওয়ায় পরমহংসদেব হই দণ্ড সুস্থির হইয়া বিআম 
অথব। তৃপ্তিপূর্বক আহার করিতে পারেন নাহ। এই জলরব যতই বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, ক্রমে লোক সমাগমের আর পরিসীমা থাকিল ন।।. তিনি 
তদনস্তর কোন উপার ন। দেখিয়া ব্হিদ্দেশে গমন্ছল্ে. তথা হইতে, প্রস্থান 
করিনা ছিলেন। : শদবধি জনত। ভরে আর 'অপেনাকে, স্তাল করিক্না, কাহার 
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লিকউ  পরিভনর টি ন।। অধিকাংশ চির? ছদ্মবেশে এবং ছন্মভাবে 
থাকিতেন | | | 
 পন্বমহংসদেব প্রতি বংসর 'পানিহাটার মহোৎসবে যাইয়। সক্কীর্তনাদি 
ক্রিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সনক্ন যখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কাধ্যে 
বহির্গত হুইয়! নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, পানিহাটাতে আগমন করেন, তখন 
তিনি কাহারও বাটীতে অবস্থিতি না করিয়া একটী বটবৃক্ষমূলে রজনী যাঁপন 
কর্সিবাছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযোগ করিক্সা স্থানাস্তরে 
প্রস্থান ক।রপ্বাছিলেন । বৈষ্ণবের! অদ্যাপি সেই বুক্ষতলে প্রতি বংসর মহোৎ- 
সব কৰিব থকেন। বৈষ্ণবদিগের সক্ষীর্তনে পরমহংসদেবের যোগ দেওয়ায় 
অতি অপুর্বভাব ধার॥ কগিত। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সঙ্কীর্তন 
কর্পেকবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহ। লেখনী দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ করা আমা- 
দের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমর। অনেক সন্বীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, 
অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিপ়াছি, অনেক স্পপ্তিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক 
দেখিয়াছি, অনেক লন্ন মান সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের 
: নৃত্য ও সব্ধীর্তনের ভাব এক চৈতগ্তদেব ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলিত 
হইতে পারে ন।। ধাহার! তাহার হরিনাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারাই জানিতে 
পারিগাছেন। হ্ৃরিভক্ত ধাহার।, তাহারা সেই সক্ধীর্তন শ্রবন কারর! প্রেমীবেশে 
পুলকিত হইতেন, একথ। আশ্চর্যের বিবয় নহে। কিন্তু ধাহার। তমোগুণের 
আকর, ঈধরের অস্তিত্ব মানিতেন ন।, ভক্তি প্রীতি যে প্রদেশে লেশমাত্র ছিল 
ন।, ধাহাদের,হৃদ্নৰ শুগ্ত লৌহমর বলিলেও বল। যাইত, ধাহার। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনুরোধে রাজপথে সাধারণ স্থানে ও “সাধারণ ব্যপ্তিদিগের সমক্ষে 
নৃত্যাদি কর। অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, বাহার! ভাব ও প্রেমকে মন্তি- 
ফের ও ধনের বিকার বলিয়। আক্ষালন করিতেন, তাহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়!_ 
হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সভ্যতার নস্তকে পদাবাত কারন। সক্ষীর্তনে নৃত্য করিক্সাছেন । 
পরমহংসদেব, যখন সক্কীর্তনে মাতির়। উঠিতেন, তথন তাহার বাহ্জ্ঞান 
একবাবে থাকিত ন।। তিনি কখন হুষ্কার দিরা নৃত্য করিতেন এবং কখন খ্রি 
হইয়। ডবিয়্া প্ডিতেন । এই নিম ভক্তের! সর্বদাই তাহার নিকটে নিকটে 


থাকিতেন। পর্মহংসদ্দেৰ বেলঘরিক্াঙ্গ দুইবার গমন করিয়াছিলেন । প্রথমে, 


হি 





ইং ১৮৭২ সাওুল, ফান্তন কিনব, চৈত্র মাসে, বেল। ৮াকটার সময় জয়গোপাল 
সেনের উষ্ার্টশ কেশবচজ্ঞর যেনকে দেখিতে গিগ্বাছিলেন€ কেশব বাবু ও 


পরমহংসদেবের জীব নরৃভান্ত। ৬ 


তাহার পাররিবদবর্গ সেই সময়ে ক্লান করিবার আক্লোজন করিতেছেন: . 
তাহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই/ পরমহংসদেব 
কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিরা কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়! বলিয়াঁছিলেন, 
"তোমার ল্যাঞ্জ খসিরাছে।” ভাবের কথায় কে গ্রবেশ করিবে ? কেহ অবাক 
হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কেহ হাসিয়া উঠিল। কেশব বাবু 
তাহাতে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়। কহিয়াছিলেন, উন কি বলেন, শ্রবণ 
কর।” পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন__“যে পর্যস্ত ব্যাডাঁচির ল্যাজ্‌ থাকে 
তাহার। জলে বাস করে, ল্যাজ্‌ খসিলে মাটীতে লাফাইয়া পড়ে ।” ইহার ভাব 
এই যে, সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাচি সদৃশ, কারণ তাহারা সংসারেই ঘুরিয়া 
বেড়ায়। ঘে জীব চৈতন্তরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার অবস্থা সাধারণ 
জীবের ন্তার় নহে। পরমহৎসদেবের প্রত্যেক কথা ভাবে পরিপুর্ণ। একটী 
ভাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন না। এই ব্যাঙাচির দৃষ্টাস্তে আরও 
কতদূর তিনি লক্ষ্য রািয়াছিলেন, তাহ। বলিয়া উঠা যায় না। দৃষ্টাস্তটি যে 
ভাবে কথিত হইল, তাহ! দ্বার ষে কেশব বাবুর উচ্চাবস্থা নিরূপিত হইতেছে, 
তাহ। নহে । ব্যাঙের ল্যঠাঞ্গ খসিলেই বে সে পরিত্রাণ পাইল ন।, তাহা সকলেই 
জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ উন্নত বলিতে হইবে । কারণ, কাল- 
ভুজঙ্গের গ্রাস হইতে বে পর্যযস্ত অব্যাহতি ন। পায়, সে পধ্যন্ত ব্যাঙের কোন 
আশ। ভরস। নাই। কেশব বাবু তখন সে অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই। সেইজন্ত উপরোক্ত দৃষ্টীন্ত দিযর়াছিলেন। কেশব বাবু সহিত কথা৷ 
কাহয়। পরমহংসদ্দেব আনন্দিত হইরাছিলেন। 2: ৃ 

১িতীয় বারে, গোবিন্দচক্্ মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে বহর নানাবিধ ভ্প- 
দেশ ও সঙ্কীর্তনাদি করিয়াছিলেন । 

পরমহংসদেব কলিকাতাপ্ন এবং ইহার সন্নিহিত প্রায় রিকি স্থানেই 
গতিবিধি করিতেন, কিন্তু বাগবাজারে ৮বলরাম বসুর বাটাতেই তীহান্ন প্রধান 
আরামের স্থল 'ছিল। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর গমনাবধি রাসমণির জান- 
বাজারের বাটা ব্যতীত অন্ত স্কানে কথন রজনী যাপন করেন নাই। বলরাম 
বাবুর বাটীতে কেবল সে নিরম ছিল ন।। বলরাম নুর * ধন! বাবার স্তার 
সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখ|যায় | | টা 
_ কোন্নগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন । একবার কাকার: 
পণ্ডিতবর দীনবন্ধু স্তা়রত্্ পরয়হংসদেবকে দর্শন করিতে আসিক্সাছিলেন।, 


৬২. 'পরমহং সদেবের জীবনবু তান্ত 1 


[ত.ন উপ.ং ইত চ হইবামান্ পরনহংসদেব তাহাকে নমস্কার করলেন । কিস্ত 
দীনবন্ধু তাহ। ন! করব! জিজ্ঞাস।, রু,রিলেন, “আপনি কি আমার প্রণম্য ?” 
পরমহংসদ্দেধ অত দ।নডাবে দীনৃবন্ধুকে কহিলেন, “আম সকলের দাস, আমার 
প্রনম্য সকলেই । আমার কাছে নিপ্ন নাই, সকলের নিম আমি।” দীনবন্ধু 
তথাপি কহিতে লাগিলেন, “আমি যাহ! জিজ্ঞাস। করিতেছি, তাহার উত্তর 
দিতে হইবে । আপনি আমার নমন্ত কি না?” পরমহংসদ্ধেব কাতর হইয়া 
ব্লিলেন, “তাহ। কেমন করিন্ন। বলিব? আমি নিশ্চয় জানি যে, আমা অপেক্ষ। | 
বিশ্বসংসারের সকল বস্তই শ্রেঠ, আমি সকলের দাসাহুদাস 1” দ্রীনবন্ধু তখন 
কহিতে লাগিলেন, “আপনি কি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই ? 
আপনার বঙ্ছোপবীত নাই, সেজন্ত আপান ব্রাহ্মণের নমস্ত নহেন। তবে যগ্ভপি 
সন্যাসাশ্রমী হইরা থাকেন, তাহ! হইলে আমাদের অবশ্ত নমস্ত হইতে পারেন ।” 
দীনবন্ধু পণ্ড ত, বিশেবতঃ নৈরার্টীক, তিনি ভক্তিত্ন্ত্রের গুড় মনন কেমন করিয়া 
বুবকিবেন? ভক্তের লক্ষণ, সাধুর শিগ্টাচার বা দীনভাবের অর্থ দাস্তিক পণ্ডি- 
তের। কি অনুধাবন করতে পারেন ? দীনবন্ধু হয় তমনে ক।রক্লাছলেন যে, 
আ!ম [বলক্ষণ ন্যায়ের কাকি বাহ্প করিয়াছি । পরমহংস আর কোন দিকে 
পলাইতে পারিবে ন।) কিন্ত স্থুলদশী নৈয়ায়ীক মহাশয় সে দিন নিরহঙ্কারী 
সাক্ষাৎ শুকদেব সদৃশ অমান্গবীভাবাপন্ন বামকষ্ণের ফাঁকি ধরিয়। ফাকে 
পড়িপ। গিরাছেন। তিনি বুটিলেন ন। বে, আমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, একথা 
থে ব্যক্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাহার কত উচ্চ ভাব, তিনি কতদূর 
অহঙ্কার বিবর্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন যে ব্যক্তি পরমহংস, তাহাকে কি 
আবার সন্যাসী কি ন। এ কথ! জিজ্ঞাস। করতে হয়? তাহার একটা আপত্তি 
থাকিতে পারে। অন্তাগ্ত পরমহংসের স্তর তাহার গেরিক বসন ছিল না। 
এই যদি তাহার আপত্তি হর, তাহ। হইলে সে কথ কোন ভক্তকে জিজ্ঞাস। 
 ক্ষরিলেই হইত |: গৈরক পরিধান কর। ত অহঞ্কারের পরিচয় | কারণ, মুখে 
না বলিয়া, পরিচ্ছদ: দ্বার। নিজ অবস্থ। সর্ধসাধারণকে বিজ্ঞাপন কর। যারপর- 
নাই রজোগুণের প্‌ রিচবিশেষ | ভ্তায়রত্ব মহাশর তথাপি ছাঁড়িলেন না। 
_এঅতঃপর তিনি ০্মৃহ্ত্বরে তাছ।. স্বীকার ক্রিরাছিলেন। পরমহংসদেব কখন 
রে কখন হরিসভাগ্ন ও ত্রাক্মমন্দিরে ঘি কিন্ত কুত্রাপি, বিশি্টরূপে আনন্দ- 
াড করিতে প্রারিতেন না রি 





যত্কাঁলে পরমহংসদেব এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহার 
জীবন্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ঈগর বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার হইতেছিল। 
স্থতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। : পুর্বে কথিত 
হইয়াছে যে, সর্ধপ্রথমে মথুর বাবু তাহাকে চিনিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 
আপনভাবৰ কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতার আর একটা 
সনত্ান্ত ব্যক্তি শল্তুচরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের সমধিক কৃপা ছিল। 
তিনি সদাসর্ধবদা তাহার বাঁটাতে যাইতেন। শল্তু মল্লিক একজন প্রকৃত 
ঈরান্থুরাগী ভক্ত ছিলেন। তীঁহার .দানশক্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে। 
এ সকল গুণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্বাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষের যে স্থানে ফত রকম সাধু সন্াসী ছিলেন, প্রায় হ্রাহারা সকলেই 
পরমহংসদেবকে জাঁনিতেন | তাভারা জগন্নাথদেব দর্শন কিম্বা! গঙ্গাসাঁগর উপলক্ষে 
কলিকাতায় আসিলে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না । 

ক্রমে পরমহৎসদেব সর্ধজনসমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলেন । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গোলযোগ ভাঁলবাসিতেন না । ছুইটী 
তিনটার অধিক লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেন। কিন্তু 
মুখে কাহাকেও কটু কথা কহিতে পারিতেন না। ক্রমে লোক সমাগম 
কিছু অধিক আরম্ভ হইল। সে সময়ে খো্টা ও মাঁড়োয়ারটরাঞ দলে দলে 
যাইতেন। এই মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির 
গীতা এবং শ্রীমস্ভাগবত গ্রস্থাদিতে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। লোকের কুস্তব্ই 
এই যে, কেহ কিছু জানুক আর নাই জানুক, একটা কণা উত্থাপন হইলে 
তদ্বিষয়ে মতামত প্রক্কাশ করিতে কেহই পশ্চাৎদৃষ্টি করে না। তাহাতে 
যদি কিছু কাহারও জানা থাকে, তাহ! হইলে আর কোন মতে নিস্তার নাই।: 
লক্্ীনারায়ণের কিছু ধর্শান্্র জানা ছিল। তিনি সেই জন্য পরমহংস- 
দেবের সহিত নাঁনা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, 
তখন অগত্যা তাহাকে সাধু বলিক্স। স্বীকার করিলেন। তিনি তদনস্তর 


মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং পরমহংসদেবের সহিত. নানাপ্রকার 


তত্ব-অ।লাপন করিয়! আনন্দে দিন যাপন করিয়া বাইতেন। 


৬৪. পরমহুং সদেবের জীবনর্তান্ত ] 


একদা পরমহংসদেবের বিছানার, চাদরখানি ছি'ড়িয়া গিশলাছে দেখিয়া, 
ঙ্্ীনারার়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার বিছানার চাদরখানি ছিন্ন হইয়া 
গিক্লাছে, কি জন্য পরিবর্তন করা হয় নাই ?” তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়া- 


ছিলেন যে, “উচা। এখন ব্যবহারোপাযোগী আছে । যখন নিতান্ত পুয়োজন 


হইবে, তখন এই মন্দিরক্ধামী প্রদান করিবেন ।” এই কথা শ্রবণানস্তর লক্ষ্মী- 
নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “এ প্রকার নিয়ম অন্ায়। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া 
যাইলে, তাহা চাহিবার পুর্কেই প্রদান করা কর্তব্য। এ দেশের ধনীরা এ 
সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞান, সাধুর মর্ধ্যাদ!' তাহারা বুঝিতে 'পারে না। যাহা 
হউক, আমাদের দেশে এনপ প্রথা! আছে যে, সাধু মহাস্তদিগের ব্যয় 
সংকুলানের নিমিত্ত ধনী ব্যক্তিরা কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। সাধুকে আর 
কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে হয় না। সাধুকে যগ্ঘপি নিজ খরচের 
সংস্থানের নিমিত্ত সমস্ত দিন চিন্তা করিতে হয় এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ 
করিয়। বেড়াইতে হয়, তাহ! হইলে তাহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিদ্ব ঘটিয়। 
থাকে । সাধনের জন্য বিষয় পরিত্যাগ করা। যগ্যপি সেই বিষয়েই আবদ্ধ 
হইয়া থাকিতে হইল, তাহা হইলে সংসার তাহাদের অপরাঁধ করিয়াছিল 
কি? মহাশয়ের পক্ষে ঠিক তাহা নহে। তথাপি অপরে না দিলে অভাব 
বিমোচন হইতেছে না। কাহার মনের ভাব কখন কিন্ধপ হয়, কিছুই 
বল! যাঁক্স না। এক ব্যক্তি অগ্য সাধুসেবায় ব্রতী রহিয়াছে, কাল আবার 
সেই ব্যক্তিকেই সাধুর পরম শক্রন্ূপে দেখা যাইতেছে । তাহাদের ভক্তির 
উপর সাধুর ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে । আমার বাসনা এই যে, আমি 
মহাশয়ের নামে দশ সহজ মুদ্রায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। 
তাহার মাসিক সুদ ন্যুন সংখাায় চল্লিশ টাক! হইবে। এই -টাকাঁয় আপনার 
সমুদ্ধয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে ।” লক্ষ্মীনারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়। 


 পরমহংসদেব নিতাস্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, পকেন আমায় অর্থের প্রলোভন 
_দ্েখাইক্া. অনর্থের কুপে নিক্ষেপ করিবে! অর্থ পরমার্থপথের কণ্টক- 
স্বরূপ এবং তংস্থান হইতে পরিত্রষ্ট করিয়! থাকে । তুমি আমায় *লিতে পার, 


অর্থের দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হয় কি না? কথন হয় না এবং হুইবার নহে, 


আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থ জড় পদার্থ, তাহার দ্বারা যাহা হয়, 


্‌ তাঁহাও জড়, 'পদ্ার্থ। জড় পর্দা 





আবশ্তক আছে, তাহ! আমি স্বীকার করি। 


টা. দেহের জন্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, কেবল ওয়োজন কেন? বিশেষ প্রয়োজন 


চে 





হয় ধ্ে; কি; আমার এক প্রকার করিত হারও ্বচ্ছন্দে দ চলিতেছে, সে. 
স্থলে অর্থ সঞ্চিত ক্ষরির়। রাখিবার কোন হেতু আমি দেখিতেছি না। তুমি 
কি বিশ্বাস কর যে, এই রাদমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছি বলিক্বা, 
রাসমণি আমায় আহার দিতেছে? তাহা অজ্জানীরা অবশ্তই বপিবে ; কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তাহ! কি সত্য? রাঁপমণিকে কে অর্থ দিল? জন্মকালে সে 
অর্থ আনে নাই এবং মরিবার সময়ও কিছুই লইয়! যায় নাই।. তবে বাহ্িক 

একট। উপলক্ষ মাত্র । উপলক্ষকে অবশ্ত নমস্কার করি। কিন্তু খিনি বি 
সকলের কর্ত।, তিনিই আদি কারণ। 

প্জড় জগতের পদার্থ জড় পবার্থের সহকারী, চৈতন্তের সহিত আঁধার 
আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থ তাহারই পু 
সাধন পক্ষে সহাঁয়ত। করে। চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন 
সংশ্রব দেখা যাইতেছে না। তবে কি বলিয়া জড় পদার্থের সহিত চৈত- 
স্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ ? অত- 
এব যে পদার্থ দ্বার! সারাৎসার বস্ত হইতে বিচ্যুত হওয়া বায়, তাহ! নিতাস্ত 
অসার এবং সর্বতোভাবে তাহা হইতে সাবধানে থাক সকলেরই অবশ্ঠ 
কর্তব্য । . 

“দ্বিতীয্ব কথ এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কারণ, 
অহঙ্কার সে পথের আবরণবিশেষ। এই অহংব্ক্ষের মুলোৎপাটনের 
জন্য সাধন ও ভঙজনের প্রয়োজন হইয়া থাকে । কিন্তু এই “অহ যাহাতে 
গঁরিবৃদ্ধি পাইবে, তুমি ভাগবতের পণ্ডিত হইয়া! তাহার গ্রথ পরিক্ষার 
করিয়া দিতেছ। বেদে কথিত আছে. বে, ঈশ্বর মনুব্যের মন এবং বুদ্ধির 
অগোচর। ইহা যথার্থ কথা । কিস্ত ইহার ম্বতন্ধ ভাব আছে। বিষক্াঁ- 
আ্বক মন বুদ্ধির অতীত তিনি এবং বিষয়বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধির 
গ্নোচর তিনি। এই জন্ত বলি, আমি অনেক ক্লেশ পাইতেছি, অহং-. 
নাশের জন্য আঁমি কত কি করিয়াছি, কিন্তু আজও আমার. অহংনাঁশ হয় 
নাই, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে, আজও অর্থের কথায় কণা কহিতেছি, 
আজও অর্থ লই আন্দোলন করিতেছি, আজও আমার মন* বিষয় বিরহিত 
হইতে পারে নাই; এ অবস্থায় আর আমার সর্বনাশ করিও না। শান 
কেন অর্থ দিবে? আমি সাধু নহি, মহাস্ত নহি, আমি সিদ্ধপুরুষ নহি, 
আমি কিছুই নহি। আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের পুর নহি, আঙ্গি 









৬৬ । _. পরমহংসদেবের জীরঃ 


সন্ত্রস্ত কুলোনডব নহি, আমি এখন ত্রাঙ্গণও লছি। কতবার উপবীত ধাঁরণ 
করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যাঁয়। আমার অর্থ দিলে কি হইবে ? অর্থ 
দিবার অনেক স্থপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহায্য কর, বিশেষ ফল পাইবে ।” 
-. লক্গ্মীনারায়ণ কহিলেন, "আপনার এই কথায় আমি অনুমোদন করিতে 
পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহ! খাটিতে পারে না।. আপনি কি, তাহা 
আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেইজন্যিই. অগ্ক এই প্রস্তাব করিয়াছি । আমি 
জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে.একেবারে স্বতন্ত্র হইয়! গিয়াছে । তৈল 
যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে ভাঁসিবে । 
অহং-ভাবের কথ। যাহ! বলিলেন, তাহা! এ প্রকার মনে কখনও স্থান পায় 
না 1” পরমহংসদেব কহিলেন, “তৈল. এবং জল একত্রে মিশ্রিত না! হউক, কিন্তু 
তখনই জলে তৈলের গন্ধটী বাহির হইয়া দিনকতক পরে তৈল এবং জলের 

ংযোগ স্থানটা পচিয়া যাঁয়। সেই প্রকার বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ 
হইলে, মনটাতে প্রথমে বিষয়ের দুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং পরে মন বিকৃত 
হুইয়! যাইবে 1” 

লক্ষ্মীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, “ভাল, ইহাতে যদি এতই আপনি থাকে, 
আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক ।” পরমহংসদেব তথাপি 'অসম্মত 
হইলেন এবং বলিলেন, “তাহাতেও আমার মনে ছায়া পড়িবে। আমি 
জানিব ঘে অর্থ আমার, বেনামী করিয়। রাখিয়াছি ; ইহা আরও দোঁষ।” 
লক্ষমীনারায়ণ পুনরায় অতিশয় আগ্রহ পূর্বক কহিলেন, “আপনাকে এই টাকা 
অবশ্তই গ্রহণু করিতে হইবে। আমি যখন একবার আপনাকে দান করি- 
স্বাছি, তাহ! কোন মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব না আপনার যাহা ইচ্ছা 
হন্ন করিবেন ।” 
লক্ষমীনারায়ণের মুখ হইতে এই কথা বাহির, নি না হইতে, পরমহংসদেব 

একেবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন__“মা ! এমন লোককে 
কেন আন মা! যাহারা তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে চায়, 
তাহারা! যে আম্মু, পরম শক্র মা!” এই বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন্‌। বজীনারারণ যারপরনাই অপ্রতিভ . হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
. লাগিলেন 1. পরমহংসদেব ত্বাহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় লক্মীনারায়ণকে পূর্ব 
শ্রন্কৃতিস্থ করিয! দিয়াছিলেন 1*. 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ । 





ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেবের সহিত.কেশবচন্দ্র সেনের 
পরিচয় হইয়াছিল। কেশব বাবু পরমহংসদেবের - প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হুইরার 
নিমিত্ত ছুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই 
ব্রাঙ্মেরা মন্দিরবাটীতে ছই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্বক পরমহংস্দেবের 
অবস্থা তাহাদের বিদ্া বুদ্ধির পরিমাণান্ুসাঁরে -স্থিরীককৃত, করিয়! পন্ধমহংস- 
দেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “মহাশয়! আপনাকে একজন ভক্ত 
বলিয়া আমাদের বিবেচন। হইতেছে.। কিন্ত আপনি কখন হরি হরি বলেন, 
আবার কখন কালী কালী বলিয়া নৃত্য করেন। এ প্রকার অন্ধভাঁবে না 
থাকিয়া কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ আচার্ধ্যপ্রবর শ্রীম কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিক্রীণ হইবে এবং আপনি মুক্তিলাভ করিবেন । 
তাহার নিকট চতুর্বর্গের ফল পাওয়া যায়|” পরমহংসদেব কোন ফলাকাঁজ্ছী 
নহেন বলিয়। কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থ' স্থাপন না করাম্স, ব্রাঙ্গেরা বিরক্ত 
হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন | . 

কেশব বাবু প্রেরিত অন্ুচরবর্ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন ুর্কক প পর্ম- 
হংসদেব সন্বন্ধীয় কথাগুলি আচার্ধ্যকে নিবেদন করিলে, তিনি সশিষ্যে অনতি- 
বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিবামাত্র পরমহংস- 
দেব তাহার মনের অবস্থা-পরিজ্ঞাত হইক়াছিলেন। তিনি জ্রন্ঠিমিন্ত প্রথমেই 
্রহ্মশক্তি লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কেশব বাবুর বিশেষ গুণ ছিল যে, 
কুতীর্কিক বা অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তৎকালে নিরাকার ঈশ্বরই মানি- 
তেন। ₹তাহার ধারণ।-ছিল যে, ঈশ্বর অনরূপ, কখনই .আকার বিশিষ্ট হইতে 
পারেন না । . পরমহংসদেব..বলিলেন.যে, “শক্তি স্বীকার না করিলে, ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান লাভ হইতে প্রারে না।”) কেশব বাবু শক্তি মানিতেন না এবং ব্রন্ষোপা- 
সনায় উহার নিশ্রয়োজন. বলিয়া .নিজ সরল বিশ্বাস বাহ তাহাই কহিলেন.। 
'পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, “তোমার এরূপ সং স্কার পৃ ছল ॥ ত্রন্দেনর 





- মধুর বাবু: এক সমন পর্রমহংসদেবের নামে ২৯৮০৩ টা্ার- ক্কাগজ করিয়া 
দিতে চাহিক্সাছিলেন, পর্মমহংসদেবও : সে-সময়ে মুরকেত।ৎপর্য বুঝ (ইক দিয়া, তাহা হইতৈ 
নিবৃত্ত করিস ছিলে । : 
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লক্ষণ কি? পঞ্চতত্ব বথ।__-পৃথিবী, জল, তেজ, বাধু এবং আকাশ ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র যথ।-_শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রূস, গন্ধ, ইত্যাদির অতীত ষে বস্ত তাহাকে 
ব্রহ্ম কহে। কিম্বা, তিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার, নির্বিকার ও চিপ্ময় স্বরূপ । 
তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার সৃষ্টি বিশ্লিষ্ট করিতে হয়। স্থষ্টি তাহা হইতে . 
উতপন্ন হুইয়াছে এবং তিনিই করিক়াছেন। এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ। তাহার দ্বার। ও তাহ। হইতে যগ্যপি স্ষ্টি হইয়! থাঁকে, তাহা 
হুইলে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, কেহ তাহাকে নিপুন বলে, এগুণ- 
ময় পদার্থ তাহার শক্তি হইতে উৎপন্ন হর। বলিতে গেলে বদিও ব্রহ্ম ও শক্তি 
ছুইটা কথ! আসির! থাকে, কিন্ত প্ররূুতপক্ষে তাহা নহে । ব্রহ্ম বলিলে ধাহাঁকে 
বুঝার, শক্তি বলিলেও তাহাকেই নির্দেশ করিয়া দেয়। ব্রহ্ম শক্তিতে বিরীজিত 
অখব! শক্তি ব্রদ্ধে নিহিত আছেন । এক পক্ষে, ব্রন্দের অনন্ত শক্তি স্বীকার 
কর। যার, এবং অপর পক্ষে অনস্ত শক্তির সমষ্রিকে ব্রহ্ম কহা যায়। ব্রন্দের 
একটী নাম সচ্চিদানন্দ। সং--সত্য বাঁনিতা, চিৎজ্ঞান এবং আনন্দ 
--আহলাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য বা নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ । 
আতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্দ। ইতিপৃর্ধে কখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম 
শক্তি অভেদ। বেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমর! ইহার শক্তির ভাব 
অগ্রে উপলব্ধি করিন্। থাকি, যথ। -_উত্তাপ, বর্ণ এবং দাহিক। শক্তি, অথবা 
এই শক্তিত্ররের সং্টিকে অগ্নি বলে। যগ্পি ইহার শক্তিগুলি স্বতন্ত্র করা 
বার, তাহ। হইলে অগ্নি থাকিবে না। এস্কলে অগ্থি ও অগ্নির শক্তিবিশেব যদিও 
দ্বৈত ভাবের. পরিচাপ্নক হইতেছে, কিন্ত বস্ততঃ তাহ। নহে, উহা! একেরই 
অবস্থাবিশেব। বেমন হুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। ছ্ধ বেবস্ত, ধবলত্ব তাহারই, 
তাহা ছুপ্ধ ছাঁড়। নহে। যগ্পি ব্রহ্ম শক্তি অভেদ হয়, তাহ। হইলে ব্রহ্ম 
এবং শক্তি দুইটি স্বতন্্ শব্দে উল্লেখ করিবার হেতু কি? যেমন, এক ব্যক্তি 
পিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গাইতে পারে, বাজাইতে পারে 
এবং চিত্র করিতে পারে। এস্থানে ব্যক্তি এক, শক্তি নানা প্রকার । সেইন্দপ 
বে সমগ্ে তরঙ্গের অনন্ত শক্তির স্বতন্ত্রভাব প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তখুনই 
প্র শক্তিদ্রিগের্র কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকার করিতে হইবে । অবলম্বন 
না থাকিলে, শক্তি সকল কি প্রকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে? এই নিমিত্ত 
.সচ্চিদানন্দ শবের দ্বারা, ব্রদ্মের অবস্থাটা স্থন্দররূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । 
সং-নিত্য, এইটা ব্রদ্ষপদবাচ্য । এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত । নিত্য-_ 
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এই শব্দটার কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বাকি? অনিত্য বস্ত দেখিয়া 
আমরা বে ভাব লীভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য কহে, 
ইহা অঙ্থমান করিবার বস্তও নহে। চিৎ অর্থেজ্ঞান। এই চিৎ-শক্তি দ্বারা 
জগৎ উৎপত্তি হইগ্লাছে। জ্ঞান-শক্তিই সর্ব প্রধান স্থষ্টির নিদান স্বরূপ । সাধারণ 
ৃষ্টান্তস্থলে একটা কাঠের পুতুল গৃহীত হউক । পুতুলটা কাঠের দ্বারা গঠিত। 
গঠন করিল কে? সেই ব্যক্তি বা তাহার হস্ত কিন্বা কোন যস্ত্রবিশেষ ? বাটালি 
কিন্বঃ রাতকে কারণ বলা বায় না। অথব| কাঠকেও উৎপত্তিক কারণ বলিলে 
ভূন হর। এস্থলে সেই ব্যক্তির জ্ঞ।নশক্তিকে নির্দেশ কর। হইয়াছে । মিল্ত্রী, 
তাহার জ্ঞানশক্তির সাহায্যে একজাতীর কাঠের নান! প্রকার গঠন করিতে 
পারে। গঠনের উপাদান কারণ কাঠ, সমবায় কারণ যক্ত্রাদি এবং নিমিত্ত 
কারণ মিম্ত্ীকে কহ যাঁর । এই চিংশক্তি হইতে যাহ! কিছু দেখিবার, শুনি- 
বার, বলিবার ও উপলন্ধষি করিবার আছে, ছিল বা হইবে, তৎসমুদয় চিখশক্তির 
অন্তর্গত। চিংশক্তি হইতে সং ব। নিত্যের প্রকাশ পাইয়া থাকে । বেমন 
উন্তাপ-শক্তি অগ্নির পরিচায়ক । উত্তপ্ততা ন। থাকিলে অগ্নি বলিয়া কে জানিতে 
পারিত? উত্তাপ-শক্তর দ্বার বে প্রকারে অগ্নির অস্তিত্ব নিরূপিত হইল, চিৎ- 
শক্তির দ্বার। সেইরূপ ভাবে ব্রহ্ম নিরূপিত বা তাহাকে উপলন্ধি করা যাইতে 
পারে। যদিও এস্থলে সৎ ব৷ ত্রঙ্ম এবং চিৎ বা! শক্তির মধ্যে ভেদ দেখান হইল, 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ নাই, তাহা একেরই অবস্থাবিশেষ। 
পত্রন্ম শক্তির ভেদাভেদ আরও স্ুন্দররূপে ব্যাখ্যা কর। বাইতে পারে। 
বেমন জলাশয়ের জল । জল বখন স্থির থাকে, তথন তাহাকে, ব্রহ্ম বা সৎ অথবা 
পুরুষ কহ! ঘায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ ঝ। প্রক্কতির ভাব আসিয়া! 
থাঁকে। যখন. কোন কার্ধ্য নাই, স্থষ্টি নাই, তখন তিনি ব্রহ্ম বা অচল, অটল, 
স্থমেরুবৎ। কাধ্য আদিলেই শক্তির থেল। বলিতে হইবে। 
প্রহ্গ পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি । কারণ, একের আশ্রদীভূত আর একটা, 
এই নিমিত্ত ব্রন্ম পুরুৰ এবং শক্তি প্রক্কাতি বলিয়। উল্লিখিত। যেমন, বৃক্ষ 
পুরুষ ও তথেষ্টিত লতা! স্ত্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । নৌকা ক্লীবলিজ, 
তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহা স্ত্রীলিঙ্গবাচক হইবে । তুমি*একখানি চিত্রপট 
প্রস্তুত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকর শঞ্ঞি হইতে তোমার দ্বারা জন্সিল, 
এই জন্ত তুমি পুরুধ, তোমার চিত্রকর শক্তি তোমার স্ত্রী এবং চিত্রটা সন্তান- 
বিশেষ। সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি নাতা এবং আমর! সন্তান স্বরূপ । 


রও সঃ  পরমহ্ংসদেষের জীবনবৃতান্ত। 


| গউনর রন্ধোপাননার প্রথমে শক্তির উপাননা করা কর্তব্য । কারণ, ব্রহ্ম 
হইন্তে ট পদার্থ পথ্যস্ত শক্তির রশ্বর্ধ্য বা অধিকার। যাহা লইয়া ব্রন্মোপাসন। 
কৃক্ধিবে,. তঙপমুদ্ায শক্তির সৃম্পত্তি জানিবে। ব্রন্ষোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া 
ৎ ও. -সেই অরস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি: ভিন্ন কাহারও শক্তি নাই। 
ফাক, যাহা রললিবে অথবা যাহা করিবে, তাহ! শক্তির অন্তর্ঘত। ভক্তি শত্তির 
বশ "ভাব ও প্রেম শক্তির সম্পত্তি, ফলে যে সকল উপক্রণা'দি লইয়া বর্গ 
পুজা করিবে, তাহ! শক্তি ভিন্ন আর কাহারও নহে। শক্তি অতিক্রম করিয়া 
একে কাহারও ব্রন্মোপাসনা হয় না) তাহার কারণ এই। ব্রঙ্গোপাঁসনার যে সকল 
| প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন প্রকার ভাঁব অবলম্বন ভিন্ন সাধন কার্ধ্য 

হইতে পারে না। হয় পিতা পুত্র সঘন্ধ, ন। হয় প্রভু ভৃত্য সথন্ধ, কোন স্থানে 
শ্ষ্টিকর্তা বা স্থজিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে রাজা প্রজা বন্বন্ধ, এই সম্বন্কগুলি 
কুন্মর বটে, কিন্ত স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পিতা বলিলে 
_মান্তা চাই, স্ষ্টিকর্ত। বলিলে কর্রী চাই, কারণ কেবল কর্তা একাকী কৃষ্টি 
করিতে পারেন ন।। কথার বলে, মাকে দিয়ে বাপকে চেন1। মা নাই, বাপকে 
স্বীকার করিতেছি, ইহা যারপরনাই অস্বাভাবিক । এখন স্পষ্ট দেখা যাই- 
বইতেছে বে, উপরোক্ত ভাবে মাতৃ বা ও২পণ্ডিক স্থানটা ব্যবধান রহিয়াছে। 
'সতএব নাত স্থানটাই নকলের উৎপত্তির স্থল, উহাকে মা বল! যায়। এম! 
বু. চিতশৃক্তি কেবল হ্ষ্টিস্থিত বুস্তু কেন, অবতার বল, রূপ বল, জ্যোতিঃ বল, 
পিরাই প্রসব করিয়া থাকেন। এই জন্ত * 

. অিনস্ত রাধার মায়া কহনে ন। যায়, 
কোটি কৃষ্ণ, কোটি রাম, হয় যায় রয়।” 

বণিক উল্লেখ কর! হয়। মুখে শক্তি অন্বীকার-করিলে চলিবে নাঁ, শক্তি ব্যড়ীত 
কোন কাধ্যই হইতেছে না। দেখ জড় জগ২, উহা কিব্ূপে চলিতেছে? 
সক্ষিতে। দেখ সৌরজগৎ, উহাও শক্তিতে চলিতেছে। মনুষ্যগণ দেখিতেছে 
/ বর্ন শক্তিতে, আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা 'কছিতেছে বাক্‌ 
অভ্িত্ে এবং অন্থভব করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে । বে দিকে দেখ, কি বাহিরে 
কলি উর্ধে, কি অধোঁদেশে, শক্তির কার্য নাই, এমন স্থানই 
যাইবে না ( আনোদিবেশ, মা চনত করিয়া দেখ, অনান্নাসে 
চুরিতে জগহ টক কথিত নে তাহাকে চিৎ: বা-ায়া 
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কহে। . এই মায়া কার্যবিশেষে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ক ; হইয়াছে । সনে 
বিগ্া-মায়া এবং অপর্রটিকে অবিদ্া-মায়া কহে।' বিদ্যা-মায়ার এস্তগৃতি বিষে 
বৈরাগ্য এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, আ২সর্ধ্য অবিগ্ঠা-মায়ার ' অস্ততি 
বলিয়া উল্লিখিত । জীবগণু যখন অবিষ্া-মায়ায় অভিভূত থাঁকে, তখন তাহারা 
ঈশ্বর হইতে অনেক দুরে পতিত হইয়া যায়। তাহার! ষড় রিপুর দোর্দওড গুতাঁপে 
এমনি বিসুপ্ধ ও পরাজিত হইয়া পড়ে যে, তাহার! আপনাদের বিশ্বত হুইয়া 
রিপুদিগের আযত্বাধীনে এককালে উৎসর্গীককত হইয়া যায়। মহাশক্তির উপাসনা 
করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদূরিত হই যায়, তখন মনোরাঁজ্যে বিবেক ও. বৈরাগ্য 
আসিয়া! অধিকার বিস্তার করে।: তখন মন ভাবরূপ রাজপথ প্রাপ্ত হইয়া , 
মহাভীবমরী মহশিক্তির শক্তিতে ব্র্মে মিলিত হইয়! যায় । রন্ধ ব্রন্ম করিয়া ত 
দেখিয়াছ, কিছুই প্রাপ্ত হও নাই । একবার মা কিম্বা সচ্চিদানন্দময়ী অথবা ব্রক্গমনত্রী 
বলিয়া ডাক দেখি, এখণি তীঁহার ধনে ধনী হইয়া যাইবে ! যে ঈশ্বর-দর্শন এখজ 
অদর্শন হইক্না রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবে, ভাবে নহে, প্রত্যক্ষ করিৰে1 যে 
ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলিয়া! বোৌঁধ করিতেছ, এ বোধ মায়িক মনে হইতেছে) তাহার 
সহিত বাস্তবিক বিহার করিবে । যে ঈঞ্রকে জ্ঞানে নিরাকার বলিম্না সাব্যস্থ 
হইয়াছে, তাহাকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, স্পর্শ করিবে; ;) ভাবিতেছ, 
হয় কি না হয়? করিয়া দেখ। একবার অকপট চিত্তে বালকবৎ বুদ্ধিতে মা মা 
বলিয়। কাদিয়! দেখ। বল, কোথায় আনন্দময়ী! মা আনন্দঘনসুষ্তি দর্শন জি 
আনন্দধামে লইয়। যাঁইবেন। তাহাকে চায় কে? পাছে তিনি আই সে, 
পাছে তাহার দর্শন লাভ হয়, এই জন্য একেবারে তাহার রূপ উড়াইয়া দিক 
নিশ্চিন্ত হইর়। বসিয়া থাকিলে কি দেখা, যাইবে? ঈশ্বর দর্শনের জন্য 

কাহার আকাজ্ষ। আছে? কে তাহাকে দেখিতে পাইবে- বলিয়া লাধনীঠ, 
ভজন করিয়া থাকে? ধন হইল না বলিয়া এক ঘটি কীদিবে, পুত্র হইল না 

বূলিয়! দশ ঘটি কাদিবে, মান্য হউক বলিয়া কাদিয়া ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু 
ঈশ্বর লাভের জন্ঠ বল দেখি,এক ফেটা চক্ষের জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছ &. 
যে কীদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয্বা ডাকিয়াছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত 
হইয়া আছেন। সে প্রাণে প্রাণে তাহার রসাস্বাদন করিতেছে।) যগতলি দেখা 
দাও বলিয়া বারে! ক্ষণ, বারে। দিন, বারো মাস, অথবা বারো! বৎসর € এতন্ধারা | 
অহরাগের তারতম্য দেখাইয়াছেন) কীদ, অবস্ঠই দেখা পাইবে, তাহার কিনা 
সন্দেহ নাই। 
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শা ক্তর কোন বিশেষ একটি নাম নাঁই। কেহ কাঁলী বলে, কেহ রাঁধা 
বলে, কেহ বা মূ! বলিয়া ডাঁকে । শক্তি এক, তাহার নাম অনস্ত। যে কথায়, 
যে বর্ণে বা যে ভাবে তাহাকে ডাকা হয়,তাহা! একেরই জানিবে । শাস্ত্রে তাহাকে 
পঞ্চাশঘর্ণ-ব্ূপিলী বলিয়া কথিত হুইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, জগতে যত 
প্রকার বর্ণ আছে, যন্্ারা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি, তৎসমুদায় 
বর্ণ দ্বার তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাশক্তিকে যে কোন নামে বাঁ, 
যে কোন ভাবে মনঃসংষোগ করিয়া ডাক, অন্তর্ধযামিনী সেই মুহূর্তে মনোতীষ্ট 
পুর্ণ করিয়া দিবেন।” পর্মহংসদেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা কেশব 
বাবুকে শক্তি স্বীকার করা ইয়া লইয়াছিলেন। 
ব্রন্দোপাসনায় কি জন্য শক্তি-সাধন আবশ্যক, তাহ! পরমভংসদেব এই 
রূপ কহিয়াছেন । মনুষ্যগণ যাহ দেখিতে পায়,অথবা যাহা অন্কভব করিতে পারে, 
তন্বারা সেই বস্ত্র বা ভাব ঘে প্রকার হদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা, কেবল উদ্দেস্তে 
সেরূপ হয় না। ভাব চাই, ভাব ব্যতীত সকল বস্তই শুন্য ও অন্ধকাঁরময় ৷ 
আমর! বাল্যকাঁলাবধি শাস্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চ ভাব। 
পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া থাকি । এইরূপ ভাব শিক্ষা মনুষ্য-স্বভাবসিন্ধ | 
শান্ত, দ্রাম্ত ও সখ্যভাব প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই আছে । বাংসল্য ও মধুর কাহার 
নাও থাকিতে পারে। শান্ত ও দাস্তভাব পিতা মাতার ও অন্ঠান্ত গুকুজনের 
নিকট শিক্ষ। কর। যাপন অথব। তাহাদের প্রতি মন্ুয্যের স্বাভাবিক বে শ্রদ্ধা 
ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শান্ত ও দাশ্যভাব কহে । বয়স্ত ও ভ্রাতা 
ভগিনীর সহিত 'সখ্যভাব, বাৎসল্য ভাব সন্তান সন্ততির প্রতি এবং মধুরভাব 
স্বামী ও স্ত্রীতে লক্ষিত হইয়া থাকে । 
কথিত হইল যে, পিতা এবং মাতার প্রতি সন্তানের শান্ত ও দাশ্তভাব বিক- 
শিত হইয়া ধাকে) কিন্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনাক্স কিঞ্চিৎ কর্কশ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং জননীর অপেক্ষ। তাহার স্গেহ অল্প, তাহার সন্দেহ 
নাই। জননীর ভাব সেরূপ নহে । সন্তান যতই দোষের দোবী হউক, তাহার 
চক্ষে নির্দোবী বলিয়া পরিগণিত । মাকে একবার মা বলিয়! ডাকিলে সন্তানের 
মনে যেমন শাস্তি হয়, মাও তেমনি আনন্দিত হইয়া থাকেন। তথায় ভয়ের 
লেশমাত্র থাকে না; কিন্তু পিতা বলিলে সে প্রকার ভাব হয় না। মাতার 
নিকট দোব স্বীকার করিতে তয় হয় না, কিন্ত পিতার নিকটে অপরাধী সম্তান 
্মগ্রসর হুইতেই অসমর্থ হয়, দোষ স্বীকার করিবে কি? এই নিমিত্ত 
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মাতৃভাবের সাঁধনই উত্তম। মাতৃভাবের সাধনের আরও হেতু আছে । মন্ুষ্য- 
চিন্ত স্বভাবতঃ ছুর্ধল'। নারীর কথা হইলেই কুৎসিত ভাবেরু উদ্রেক হইয়া 
মনকে একেবারে নিকুষ্ট পশুবৎ করিয়া তুলে । * সখ্যভাবেও মনের সমতা রক্ষা 
কর। যায় না। কিন্ত মাতৃভাবে সে প্রকার দোষ ঘাঁটিতে পারে না । মাতৃভাবে 
ঈশ্বর-সাধন। করিলে মন ক্রমে উচ্চগামী হয় এবং পৃথিবীর বিশেব আকর্ষণী 
কামিনী হইতে রক্ষ! পাইগ্া থাকে 1) 

কেশব বাবু মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে 
লাগিলেন এবং ভুরি ভুরি জীবস্ত দৃষ্টাস্তের বারা ও ব্রহ্মতত্ববিষয়ক নিগুঢ় ভাব 
সকল হৃদয়ের স্তরেস্তরে স্থাপন করিয়া তদন্থুরূপ আপনাকে প্রস্তত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না, অথবা কোন কথা জিজ্ঞীস। 
করিতেন ন।, অবাক্‌ হইয়া শুনিয়। বাইতেন। 

কেশব বাবুকে এইরূপে উপদেশ দিয়! তাহাকে আর এক ছীচে ঢালি- 
লেন। কেশব ঈশ্বরকে দয়ামর করুণামর বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে 
ম। শব্দ বলিতে শিখিয়া, নিরস, শু, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব 
পাইলেন। তিনি তদবধি মাতৃ ভাবে উপাঁসন। কুরিতেন। তিনি এত দিনে 
ব্র্গ এবং ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রহ্ম বে বলিবার কিম্বা ভাবিবার বস্ত 
নহে, তাহাও' তিনি জ্ঞাত হইলেন । তিনি সেই জন্য চিদ্ঘন রূপের অন্ুবন্তী 
হুইয়া ভজনানন্দ সম্ভোগ আর্ত করিলেন । 

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন বে, কেশব বাবু শক্তির রসাস্বাদন পাইয়াছেন, 
তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান্‌, ভাগবত ও ভক্ত তিনিই এক্লু ৮» অর্থাৎ বিনি 
ভগবান্‌, তিনিই ভাগবত ও তিনিই ভক্ত । কেশব বাবু এই কণা শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অগ্য কেশব বাবুর মহা পরীক্ষার দিন। 
ধাহার। ঈশ্বর এবং জীব স্বতন্ত্র বলিয়। স্বতন্ত্র দলের স্থষ্টি করিয়াছেন,ধীহার! সর্ববত্রে 
ঈশ্বরজ্ঞানকে বছ ঈশ্বরবাদী বলিয়া একেশ্বরবাদের আড়ম্বর করিয়া থাকেন, আজ 
সেই গর্বিত ধর্মদ্বেবীদিগের সন্ধিকাল উপস্থিত । কেশব বাবু কোন কথা 
কহিলেন না ।. পরুমহঃসর্দেব কহিতে লাগিলেন, ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত 
তিনকে এক বল্সিবার উদ্দেশ্ত এই ঈশ্বরকে ভগবান্‌ কহে, ভাহার গুণান্ুবাদ 
যাহাতে বর্ণিত আছে তাহাকে ভগবত ও সেই ভাগবতীয় ভাব যাহার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হর তাহাকে ভক্ত বলে। ভক্তের অবস্থা সাধকের স্তায় নহে । কারণ 

সাধকাবস্থায় কেমন করিয়া লীলারসময়কে হৃদয়ে ধাপ বনি সাধকের 
টন 
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এইমাত্র চেষ্টা থাকে । পরে ধখন ভগবান্‌ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, 
তথায় তিনিই তাহার বাসস্থান নির্মান করিয়া, তখন সেই: ভক্তের হৃদয় মধ্যে 
কার্ধ্য করিয়া থাকেন । সুতরাং, ভগবানের শ্ব-্বপ্পের অবস্থার সহিত তাহার 
ভক্তহ্ৃদয়বিহারকালীন অবস্থার কোন প্রভেদ থাকে না। যেমন, মুর্খের 
ভিতর পাণ্ডিত্য শক্তি জন্মিলে তাহাকে পণ্ডিতই বলিতে হুইবেন পুর্বে 
ূর্খাবস্থা ছিল বলিয়া, চিরকাল তাহাকে সেই আখ্যায়ে পরিচিত হইতে হয় না-। 

ভক্তের ঈশ্বরকে পরমাত্ীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাঁকে 
তাহাদের জীবনের জীবন স্বরূপ, আত্মার পরমাত্ম। স্বরূপ স্থির করিয়া! থাকেন । 
তাহার পাদপন্সে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, 
সকল, সময়েই তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। 
যেমন, কোন ব্যক্তি বাতাহত হইয়! সমুদ্র-তরঙ্গে নিপতিত হইলে আপনাকে 
ত্রোতের বিপক্ষে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহাকে তাহার গত্যনুযায়ী 
ইতস্ততঃ ভাসিয়! যাইতে হয়; চিদানন্দ সাগরে পতিত হইলে ভক্তদিগেরও 
সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়! থাকে । ভক্তেরা অগত্য। তাহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতে 
বাধ্য হয়। এ প্রকার আত্মনিবেদিত ভক্তের যাবতীয় কার্ধ্য স্বয়ং ভগবান্কেই 
সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন, কোন ব্যক্তিকে কেহ অভিভাবক জ্ঞান করিলে, 
তাহার সকল কার্য্যেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু যগ্যপি সেই আশ্রিত ব্যক্তি মৌখিক অভি- 
ভাবক স্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্ধ্য সমাধা করিয়া লয়, তাহা! 
হইলে অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন কার্য্যেই হস্তনিক্ষেপ করিতে চাহেন না । 
কপট ভক্তদিগের এই প্রকার ছুর্দশা হইয়া থাকে। 

বেমন, কোন রাজসরকারের একটী ভূত্য আছে । ভ্ূৃত্যটা রাজার বিশেষ 
অনুগত, বিশ্বাসী এবং প্রিক্র। কিছু দ্রিন পরে সেই ভূত্যের বাটাতে কোন 
কার্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে লইফ্া' যাইবার জন্য তাহার মনে মনে বিশেষ 
আগ্রহ জন্মিল। স্বল্পবেতনভোগী ভৃত্য, বাটাতে উত্তম স্থান না থাকায় অথবা 
কোন উপায় না দেখিয়া ইতস্ততঃ চিস্তা করিয়! রাজার কোন প্রিয়তম কর্ম 
চারীর নিকট «আপন মনোভাব অতি দীনভাবে প্রকাশ করিল। সেই 
কর্মচারী, ভূত্যের দীনতা৷ দেখিয়া! নিতান্ত গ্রীতি লাভ করিলেন এবং যাহাতে 
এই কথা৷ মহারাজের কর্ণগোচর করিতে পারেন, এবপ স্থবিধা অন্বেষণ 
. করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্ধও হইলেন। ভূত্যের 
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বিনয়ে রাজা পুর্ব হইতেই সন্তষ্ট ছিলেন। এ প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি 
দ্বিরুক্তি করিলেন না" ভূত্যের অবস্থা রাজার অবিদিত ছিল না। তাহার 
গমনের নিমিত্ত ঘে সকল ড্রব্যাদির প্রয়োজুন হইবে, তাহা বাঁজসরকাঁর 
হইতে আয়োজন হইবার জন্য আজ্ঞ। দিলেন। রাজার এই আজ্ঞা 
প্রকটিত হইবামাত্র, সেই ভৃত্যের বাটাতে লোক প্রেরিত হইল। তাহারা 
প্রথমে অরণ্য পরিষ্কার, তদনন্তর শিবির সংস্থাপন, রাজাসন সুসজ্জিত ও 
ভোঁজনের আয়োজন করিতে লাগিল । পরে নির্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বজন 
সমভিব্যাহারে ভূত্যের বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্ত সন্বন্ধেও 
তদ্রপ। ভূত্যর্ূপ উপাঁসক সেই রাজাধিরাজ মহাপ্রভুর রাজসরকারে 
বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং অভিমানশূন্ত হইলে, সাধুভক্তরূপ প্রিয় কর্মচারীদিগের 
অনুরাগ ভাজন হইবেন। সাধুদিগের রুপা হইলে ভগবানের কপ হইয়া 
থাকে । তখন তাহার নিকট যাহ। অন্গুরোধ কর। হর, তাহ তিনি রক্ষা করেন। 
উপাসকের হৃদয়ের কথ। এই বে, হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়মীঝে বসাইয়া দর ভরিয়। 
তাহাকে দেখিয়া লইবেন। রাঁজরাজেশ্বরের নিকট উপাসকের মনোভাব 
পৌছিবামাত্র, অন্তরাঁরণ্য পরিক্ষার হইবার ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হয়। তখন 
কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষ সকল উতপাটিত হইয়া রত্ববেদী স্থাপিত হয় । 
প্রেম ভক্তিন্ূপ ভোজ্য পদার্থ সকল রাজভাগ্ডাঁর হইতে প্রেরিত হইতে থাকে । 
কালক্রমে রাজাঁধিরাজ ভৃত্যের হৃদয়-কুটিরে আগমন পুর্র্বক হৃদয়-মন্দিরস্থ রত্ব- 
বেদীর উপরে উপবেশন করেন এবং সকল কাধ্যই আপনি সম্পন্ন করির। 
থাকেন। অতএব ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ তাতপর্য। হইল এতছ্ভয়ের 
কোন প্রভেদ দৃষ্ঠ হয় না। এক্ষণে ভগবানের সহিত ভাগবতের কোন পার্থক্য 
আছে কি না দেখিতে হইবে । 

জীবগণ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । যখন তাহারা 
মন্‌ সংবম করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরাস্তর্গত কহা 
বার। কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মন এবং বুদ্ধির কোন 
প্রকার কার্ধ্য থাকে না । ধ্যান ভঙ্গ হইলে, মন রক্ষার দ্বিতীয় উপান ভাগবত 
অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মহিম। এবং গুণকীর্তনাদি বর্ণিত আছে*ধ এ অবস্থায় 
মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীলারস পানে বিভোর হইয়া পড়ে । স্ৃতরাং 
অন্ত দ্বিকে তাহারা ধাবিত হইতে পারে না। ধ্যানকালীন মনের অবস্থা 
বে প্রকার, ভাগবত বৃত্তান্ত তদস্ত সময়েও দনের অবস্থা সেই প্রকার হুইয়! 


৭৬. পরমহংসদৈবের জীবনবৃততীন্ত । 


থাকে । এই নিমিন্ত এতছভয়ের মধ্যে কৌন প্রভেদ নাই বলিয়া ব্যক্ত করা 
ঘাযস। ভক্ত-স্বভাঁব স্বতন্ত্র প্রকার । তীহাঁর! একাকী নির্জন স্থানে সদ সর্বদ! 
বাস করিতে পারেন ন। অথবা চাহেন না। তজ্জন্ত সময়ে সময়ে ভক্তসমাজে 
আসিন্।। মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তদ্দিগকে দেখিলে ভগবানকে স্মরণ হর, 
তাহার ভাব সকল ক্রমান্বয়ে মনোমব্যে উদ্দীপিত হইয়া যার । বেমন শোলার 
আতা দেখিলে সত্যের আত। মনে হয়, উকিলদের দেখিলে আদালতের 
কথ। স্মরণ হুয়, তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈশ্বরের ভাবই আসিয়া থাকে । এই 
রূপে শরীরের অবস্থাস্তর সংঘটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়াসে সংরক্ষিত 
হইতে পারে; অর্থাৎ ধ্যানে ভগবান্, ভাগবত-্ূপে ভগবান এবং ভন্ত- 
রূপেও ভগবান্‌, মনের অবস্থা বিচারে একা বস্থা নিক্পিত হইতেছে । এইজন্ত 
ভগবান্‌, ভাগবত ও ভক্ত এক বল! যায় টু 

একদ। গোঁকুলকুলরাজ্জী যশোদ। গোকুলবিহারী গোপালের কোন সংবাদ 
ন। পাইয়। প্রেমমরী রাধার নিকট গমন পুর্বক জিজ্ঞাস! করিলেন, “মা গো ! 
তুমি আমার গোপালের কোন সংবাদ জান কি ?” ম্ৃহাভাবমরী তখন ভাবে 
নিমপ্র ছিলেন। বঘশোদার কথ! তাহার কর্ণগোচর হইল বটে, কিস্ত মনের 
নিকট অগ্রসর হইতে পারিল ন।। যখন যোগমাতার যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি 
সম্মুখে নন্দরাণীকে দগ্ডারমান দেখিয়। তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত 
করিলেন এবং সহস। কি জন্য আগমন করিরাছেন, তাহার কারন জিজ্ঞাস। 
করিলেন। বশোদ। তদ্বিবরণ নিবেদন করিলে পর, শ্রীমতী তাহাকে নরন 
মুদ্রিত করিম! গোপালের ব্ধপ চিন্ত। করিতে কহিলেন । যশোদা নয়ন মুদ্রিত 
করিবামাত্র মহাভাবমত্ী তাহাকে মহাঁভাবে অভিভূত করিরা ফেলিলেন। 
তিনি ভাবাঁবেশে গোপালকে দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন ক'রয়। 
যখন ভাবভ্রষ্ট হইলেন, তথন শ্রীমতির নিকটে এই বর প্রার্থন। করিলেন, “ম। ! 
আমি বেন নরন মুদ্রিত করিলেই গোপালকে দেখিতে পাই । একাঁকিনী 
থাকিলে যেন আমার জিহ্ব। গোপাল নাম জপ করিতে পারে এবং লোকালয়ে 
যাইলে যেন গোপালেরই স্ব-গণকে দেখিতে পাই |” ্‌ 

পরমহুতসদেব এইরূপে নানাবিধ দৃষ্টাস্ত প্রদান পুর্বক কেশবচন্দ্রকে ভগবান্‌, 
ভাগবত ও ভক্ত বুঝাইন্ন দিন্লাছিলেন। তিনি যখন কোন উপদেশ প্রদান 
করিতেন, ত্বাহার সহিত আর এক্টী পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। সেই পদার্থের 
মোহিনী শক্তির দ্বার। সকলেই বিমোহিত হুইয়। বাইতেন। দেই শক্তি কেবল 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ন্‌ 


তাহারই ছিল । 'উপদেশ অনেকেই দরিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার সাময়িক 
কা্ধ্যও কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। এই মোহিনী শক্তিতে কেশব বাবু 
পরাজিত--হুইয়া ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
পরমহংসদেব তদনস্তর কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণব, তিনই এক, এই কথা স্বীকার 
করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত ভাঁবে ব্লিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা! 
.পারিব না । 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


ভগবানকে ভক্তবাঞ্ছ-কল্পতরু বলিয়। ভক্তেরা উল্লেখ করেন, সে কথাটা 
তাহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল । তাহার নিকটে বে যাহা চায়, তিনি 
তাহাকে তাহাই দির থাঁকেন। মাতা যেমন সন্তানের আন্দার ভাল মন্দ বিচার 
না করিরা, শ্েহবশে তৎক্ষণাৎ অভিলধিত দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার আনন্দ 
বদ্ধন করেন, ভক্ত-বংসল ভগবানও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু 
ঈত্ঘরতত্ব লাভের জন্ঠ বাস্তবিক জাতি, কুল, মর্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বথার্থই শ্বর-প্রেমরদ পান করিবার জন্ত 
আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন । তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছাসে 
বে তত্বকথামৃত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমীত্র সংশয় 
নাই । কার্য দেখিলেই কারণ বুঝ! বাঁয়। তাহার হৃদর মরুভূমিপ্রার ছিল, 
তাহার মন নিরাকার ভাবিক্া একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং এক 
পথে যাইতে বিপরীত পথে বাইর! পড়িয়াছিলেন। তিনি যাঁদও ককেখ 
বলিনাছেন এবং আমকে আমড়া বলিয়াছেন, কিন্তু সকল কথায় তাহার সরল 
ও সহজ ভাবের আভাস পাঁওরা ধাইত। এই গুণে ত্রাহ্মসমাজনেতা পরমহৎস- 
দেবের ক্ূপা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার সরল প্রক্কৃতি ও- সত্যান্-. 
সন্ধিৎস্ চিত্ত ছিল বলির! “পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ** - 


* পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর নববিধান সংক্রান্ত বধু প্রতাপচন্ত্র মজুমদ।র ১৮৮৬ 
সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের ইন্টারপ্রিটার নামক ইংরাজী মসিক পত্রিকার ৮৬ 
পৃষ্ঠায় তাহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণনা করিম্লাছেন। এই প্রকার অ্বাভাবিক মত 
পরিবর্তনের হেতু কি, তাহ1 আমর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল/য না। তিনি লি খিয়/ছেন-_ 
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৭৮. পরমহুংমদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


ব্রাঙ্মদমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর স্তায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে 
সপ্ধোধন এবং তাহার নিকট শিগুর মত প্রার্থনা ও আব্বার করা, এই অবস্থাটী 
পরমহংস হইতেই আচার্ধযদেব বিশেবরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্গধন্ম 
শুক্ষতরক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল। পর্মহংসের জীবনের ছারা পড়িয়া! ব্রাহ্মধন্মরকে 


2 শি সপ . 


0929 09975 ৮৮0৩ 10017136678 94091069059 ছা161) 80185. “নববিধানের মাতৃভাব 
পরমহংনদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ত/হার সহিত আচযয্যের পরিচয় হইব।র পুব্বে 
তাহা বন্তমান ছিল।” “99৮1০ 05 015 9081911069 1:081511, 005 1018 ৪৮০৪ ০9109] 
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আমাদের মাতৃভাব আশ্চধ্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হইয়াছিল।” “17019 0)011)67 
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৪1)816381,  “হিন্দুদিগের কাল্পনিক ঈখরকে তিনি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আমাদের মাতৃজ্ঞন বিশুক্ক আধ্য।ত্সিক ছিল।” “0৮ 1)9 073001)60)) 17691)51064 
09. ৮$51599 ০0৬৮ 00100961)61910) ৩ ৪৭ 00009019601) 81১17108112 101৬.” পকিস্ত 
তাহ।র দ্বর৷ আমাদের মাতৃভ।বের ধ।রণ] নিশ্চিৎ জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমরা 
তাহার মাতৃঞ।বকে আধ্য।জ্সিক তাবে প,রণত করিয়াছিলাম 1” 4119 900 0670610108 ০9 
৪11] 00)01921981 ০৬৮ ০90090৮1913 19:98. [17915 10)0109610918610,৮ “তাহার 
সমুদয় ধারণা ক।দনিক দেবদেবীর তবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণা [বিশুদ্ধ 
একেত্বরবাদ 1৮ “85 9989০856116 ৮6০7১ 18100 ০ 1982৮ 096৮9 ])1৮106 ৪৮৮551000168 
8৪ 9০৪৮৮6:৫ ০9৮9] ৮1১০ 3১30 0111100098০? 1)9$6$95 0£ 099 ৮1)9)98108) [1091১ ৮1১০ 
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09 5/0851090 5)91৮5, ৮1১৪ 9০০. 96 0108 [01)90191)00, 09 4১00391308. 9901301)208৮- 
13009.” “তাহ।র সংসর্গে পৌর।ণিক ভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের প্রকৃতি, যাহ! 
তেত্রিশ কে।টি দেবদেবী বলিয়া উল্লিথিত, তাহ! পুর্ব(পেক্ষা। উত্তমরূপে ধারণ করিতে শিক্ষণ 
করিয়াছি ; অ।ম!দের সহবালে তিনি উপনিষদ্দের অথণ্ড সচ্চিদানন্দের ভাব উপলব্ধি করিতে 
শিক্ষা করিয়।ছেন।” তত্বমঞ্জরী ১৮০৮ শক, ২য় ভাগ, ওর্থ ও ৫ম সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠ।। কিস্ত এই 
মহ।স্মা! কর্তৃক ১৮৭, লালের খিঙ্টিক কোয়।ঈ;রুলী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা! লিখিত 
হইয়াছিল, তাহ। ভদ্ধ.ংত কর যাইতেছে | “১158৮ 18 1055 29116101) 2 [65517 117900151)) 
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সরস করিয়া ফেলে ।” ধর্্মতত্ব ১৮০৯ শক, ১লা আহিন ১৯৫ পুষ্ঠা ৮ লাইন । 
কেশব বাবুর ভিতর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার না থাকিলে, পরম্হংসদেবের ছায়া 
কখনই পতিত হইতে পারিত না । এক দিকে কেশব বাবু এবং তীহার 
সম্প্রদায় পরমহংসদেব হইতে যেব্ধপে তাহাদের অবস্থান্ুরূপ ধর্্শ গঠন করিতে 
হয়, তাহার বিশেষ সুবিধা পাইলেন । পরমহংসদেবও কেশবের ন্যাক় বুদ্ধিমীন্‌, 








00971068,.. 77919 &1) 100190৮ ৪00. 1৪ 5৪৮ 2 51110001200 0008৮ 06৮০9160 
10090169601 ০0৫ 628 19676900107 06 ৮17৪ 0109 1011751959১ 11)51)116 0০115 10020 178 
৮9008, 480078005,38500000805708308,৮ তাহার ধশ্ম কি? হিন্দুধর্ম, কিন্ত ইহ1 এক 
আশ্চর্ধা প্রকার হিন্দুধশ্ম। সাধু র।মবৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাঁসক 
নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদাস্তিকও' নহেন। কিন্ত 
এ সকলই তিনি । তিনি শিবের উপ।সন1 করেন, কালীর উপ।সনা করেন, রামের উপ।সন] 
করেন, কৃষ্ণের উপাসন1 করেন, এবং বেদান্ত মতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি একজন পৌত্ব- 
লিকও বটেন, কিন্ত অদ্বিতীয় নির।কার এবং অনস্ত ঈশ্বরের পূর্ণত্বের এক।স্ত উতৎ্সগাঁকৃত 
অনুরক্ত ধ্যাতা, ষাহ!কে তিনি অখও সচ্চিদান্ন্দ বলিয়া অভিহিত করেন |” 91010) 950) 
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ঞত্যেক দেবত।ই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সন্ববর নহিত মানবাজ্মর মন্থোচ্চ 
সম্বন্ধ আবিষ্ষ'রক একটী শক্ত এবং আকারে পরিণত তন্ব।” ৮0988 10052238110182 
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0) ৪0৫ ০১০, তিনি বলেন যে, এই সকল অবতার সেই অনন্ত জ্ঞ।নময় এবং করুণ'- 
নিদান অথণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলা এবং শক্তি। যিনি পরিবর্তন এবং নির/করণহীন। যিনি 
অদ্বিতীয়, অসীম এবং অখণ্ড সৎ চিৎ এবং আনন্দের সমুদ্র ।* “176 চদ০]0 80209610998 
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10310685000 ৮৮০819 ০৪ 199৮ 30. 81১9০101989 08৮০96100. 2100. 287008- শতিনি 
কখন কখন বলেন যে, রূপাদি তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে । তীহার মাতা বিদ্যাশক্তি 
কালী দূরে আছেন, কৃষ্ণকে বাল্য ভাবে গোপালরূপে অথব। মধুর ভাবে স্বামীরূপে অনুভব 
করিতে পারিতেছন না। রাম কিস্বা মহাদেবও ভাহাঁকে সাহায্য করেন না। নিরাকার 
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বিচক্ষণ, ভক্তিপরায়ন লোক সে পর্যন্ত আর দ্বিতীয় প্রাপ্ত হন নাই। তিনি 
যাহা বলিতেন,, যে ভাবে কথা কহিতেন, তাহা কেশব বাবু সমুদায় বুঝিতে 
পারিতেন কি না, জানি না; কিন্ত আপন ভাঁবেই হউক,অথবা অন্ত কোন ভাবে 
গঠিত করিয়াই হউক, তাহা আয়ত্ব করিরা লইতেন) বাক্‌ বিতগ্ডা করিয়া 
নিজ মত কখন প্রবল করিতে চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা ইহা কখন মনেও 
স্থান দিতেন না, যখন কোনও মতে বুঝিতে না পারিতেন, তখন পরমহংসদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেনু। এই নিমিত্ত পরমহংসদেব কেশবের সহিত বাক্যালাঁপ 
করিয়! বিশেষ আনন্দিত হইতেন । ফলে,কেশব বাবু হইতেই পরমহংসদেব এক 
প্রকার প্রচার কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

পরমহংসদেব কখন কখন ব্রাহ্মপমাজে আসিয়। উপাসনাদি শ্রবণ 
করিয়া যাইতেন। একদ| উপাসনান্তে পরমহংসদেব কেশব বাবুকে . 
ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, “কেশব! তুমি বলিলে যে, ভন্কি-নদীতে প্রীতি 
কমল প্রন্ফুটিত হইলে-_-ভাল জিজ্ঞাসা করি, নদীতে কি কখন পদ্ম ফুটিতে 
দেখিয়াছ ? পুক্ষরিণীতে কিন্বা আবদ্ধ জলাশয়ে পদ্ম জন্মে। কোন্‌ নদীতে 
পল্প দেখিয়াছ ? অতএব এ উপমাটী অসংলগ্ন হইয়াছে । আর এক কথ! 
তুমি বলিয়াছ যে, ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়া চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাও। 
ইহা তোমার কি ভাব? নদী সকল সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আছে, 
কিন্ত তুমি নদীতে ডুব দিয়া সাগরে যাইবে কিরূপে? একবার ডুবিয়া 
দেখ দেখি, যাইতে পার কি না? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া পুত্র 


্রচ্ম সমুদয় গ্রার্স কারিয়। ফেলে এবং তিনি নির্বাক আনন্দ এবং ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া! যান ।” 
8চ396 9০ 1006 88 1)9 15 81860 ৮০ 03) 9190157 81081] 9 ৪16 ৪৮ 1019 099৮ 6০ 1090 
(9 19100 109 901011109 17508136301 0071607, 015550219016179585 ১0118591165 ৪79 
10901258102 0 608 10804 9০03. “কিস্ত যতদিন তান আমাদের লিকট জীবিত 
আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাহার চরণতুলে উপবেশন করিয়া তাহার নিকট হইতে 
পবিভ্রতা, বৈরাগা, চিন্নবাসন।শুন্ত আধ্যাস্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমোন্সত্ততা সম্বন্ধীয় অভুচ্চ 
উপদেশ শিক্ষা করিব” । তত্বমঞ্জরী ১৮৮ শক, ২য় ভাগ, বষ্ঠ ও সপ্ত সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠা। 
প্রতাপ বাবু পরমহঃনদেবের জীবদ্দশায় তাহাতে ধর্মের সকল ভাবই দেখিক্লাছিলেন, কিন্ত পর- 
লোক যাজ্াার পর তাহাকে একটা কিন্ত কিমাকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ প্রকার 
সত্য অপলাপ করিবার হেতু কি? তাহার ভাব হইতে নববিধান গ্রহণ কর! হইয়াছে, এ কথা 
পাছে প্রকাশ হইয়া! পড়ে, সেই জন্য আপনাদের সুবিধা হত তাহাকে বর্ণন। করা হইছে । 
এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? 
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পরিবার দীড়াইর। আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ ? যদি বল যে, নদীতে আসিয়া! . 
শরীর স্গিদ্ধ হইয়াছে, এখন গাত্র দাহ নিবারণ হওয়ার বল পাইক্লাছি, ডুব 
দিয়। দড়ি কাটিরা পলাইয়া যাইব ; কিন্তু অহা পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে 
করিয়। আনিয়া, '€ তথাকার উপস্থিত মহিলাদিগকে দেখাইয়া ) গুদের দশা 
কি হইবে? সংসারে থাকিপ্া যত দিন ঈশ্বর-সাধন করিবে, ততদিন একেবারে . 
ডুব দিম্ন। সাগরে ন। যাইয়া এক একবার নদীর কিনারায় উঠিও।” | 
পরমহংসদেবের উপদেশ সফল নিতান্ত কঠোর ও রসহীন নহে। তিনি 
নিজে রসিক-চুড়ামণি ছিলেন, সেইজন্য তাহার এক একটী উপদেশ রসে 
ঢলঢল করিতে থাকে । একদিন কেশব বাবুকে দক্ষিণেশ*রে রজনী বাপন 
করিবার জগ্ত পরমহংসদেব মজ্ঞ| করিয়াছিলেন । কেশব বাবু নানাবিধ কারণ 
দেখাইয়। সন্ধ্যার পুর্ববেই চলিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। পরমহংসদেব 
তক্বণে কহিগ্বাছিলেন, পবাস্তবিক আমার এরূপ অন্থরোধ করা ভাল হয় 
নাই। আস্‌ চুক্ডী না হইলে কি তোমাদের ঘুম হয়? আমার একটী গল্প 
মনে হইতেছে । কোন গ্রামে ছুই জন ধীবর কার্যযানুরোধে গ্রামীস্তরে গমন 
করিযাছিল। প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল। পথটা নিতাস্ত 
হুর্গম, ছুই পার্ষে বন, রাত্রে দিগ্রিদিকৃ কিছুই দেখা যায় না। কোথায় 
বাইবে, বিবেচন। করিয়া নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ পূর্বক মালির গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। একে পুষ্পোগ্ভান, তাহাতে রাত্রিকাল, নানা জাতি 
ফুলের সৌরভে বাগানটা আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ধীবরদিগের স্থান 
পরিবর্তন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরভ তাহাদের চির অভ্যস্থ শু *ম২স্তের দুর্শন্ধ- 
ভোগের নাসারন্ধে, অনহ হওয়ায় কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যত মন্দ 
মন্দ সমীরন পুম্পের স্ুগঞ্ধকণা তাহাদের নিকট সঞ্চালিত করিতে লাগিল, 
ততই তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তাহারা উঠিয়া বসিল 
এবং কত ক্ষনে রজনী শেষ হইবে, এই ভাবিয়! ছটু ফট করিতে লাগিল। 
ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, এমন সময়ে কয়েকজন ধীবর-কন্। মন্ডকে 
মংস্তের ঝুড়ি লইয়া মত্ত ক্রয় করিতে যাইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া 
ধীবরেরা উদ্ধর্বাসে দৌড়াইয়! গিয়া তাহাদের নিকট হই'তৈ মতস্তের ঝুঁড়ি 
লইয়া উহার! তন্মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দ্রিল এবং আস্ত্রাণ লইয়া এতক্ষণে 
বাচিলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত, কেশব! ধ্র্্ 
সম্প্রদায়ের নেতা হুইয়৷ আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পাক্সিলে না ?. 
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ইহা নিতান্ত কুলক্ষণ জানিবে।” কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এই 
বাক্যগুলি শিরোধার্ধ্য জ্ঞান করিয়া! লইয়াছিলেন। 

পরমহংসদেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতাস্ত আত্মহারা হন নাই। 
স্বাহার নিজভাব বিসর্জন দিয়া পরমহংসদেবের ভাবগুলি লইয়া একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়া যান নাই । যদিও সেই উপদেশগুলি রত্বভাগারে সং সপন 
করিয়! রাখিয়াছিলেন, যদিও তাহার কিয়দংশ “পরমহংসের উক্তি” বলিয় ক্ষুদ্র 
পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাঁব নিজের মতে পুনরায় 
গঠন করিতে যাইয়া বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

পরমহংসদেব বলিম্নাছিলেন যে, এক ঈশ্বর তাহার অনস্ত শক্তি, প্রত্যেক 
শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা 
সংগঠিত হইয়াও আক্কৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা ঘাঁয়। 
কোন ব্যক্তির যুখ কাহার সহিত সমান নহে । কিস্বা যেমন জল এক পদার্থ 
কেহু তাহাকে পাঁণি, কেহ বারি, কহে নীর, কেহ ওয়াটার (৮ ৬৪66৮) € এবং 
কেহ একোঁয়া (৪94. ) বলে। এস্থলে "ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে । 
ওয়াটার কিন্বা একোয়া বলিলে ইংরাজী কিন্বা ল্যাটীন বিদ্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি 
কিছুই বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, ইংরাজের কি ভাবাস্তর হইয়াছে বলিতে 
হইবে ? কখনই নহে । সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসন। 
করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না। কেশব বাবু একটা নৃতন কথ শুনি- 
লেন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের জন্ পৃথিবী বিখ্যাত । সকল দেশের ধর্ম সম্প্রদায় 
এই ভাব জাজুল্যমান্‌ রহিয়াছে । ভারতবর্ষ ধর্ষ্দের জন্য চির-প্রসিদ্ধ, তাই 
এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদাঁয়। খৃষ্টমতাবল্বীরা ধর্ম প্রচার করিতে সাত সমুদ্র 
তের নদী পার হইন্পা আসিক়্াছেন। সাম্প্রদায়িকতার আর অন্ত দৃষ্টাস্তের 
প্রয়োজন কি ? সকলেই মনে করেন, তাহার ধর্মনটী শ্রে্ঠ ; কিন্ত পরমহংসদেব 
নকলের মান রাখিরাছিলেন। তিনি ধর্দ জগতের এই আভ্যন্তরিক বিবাদ 
ভঞ্জন করিবার জন্ত স্বয্পং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়া বলিতে 
পারিতেন, সকলের ধর্মই সত্য, সকলেই এক জনের উপাসনা করিয়া থাকে । 
কেশব বাবু এই" ভাব বিকৃত করিলেন। বর্তমান শতার্দীতে ইংরাজ কর্তৃক 
হিন্দু শাস্ত্র ভাবাস্তর হইলে, উহা! আমাদের পাঠোপযোগী হইয়া! থাকে । সেই 
সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমর! হিন্দু, ধর্ম শিক্ষা করিয়া! থাকি । ইহা আমাদের 
নিতান্ত পৌরুষের কথা নহে । এই জন্যই হিন্দুদের ছরবস্থার একশেষ হই- 
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রাছে। এই অবস্থায় আমর! আমাদের ধর্মের মর্ম যে প্রকার বুঝিয়া থাকি, 
তাহ। আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই । কেশব বাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিক্া- 
ছিলেন। তিনি একটা যে নুতন ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, 
তাহা তাহার ভ্রম হয় নাই। কিন্ত কালের কি প্রতাপ! পৃথিবীর কি আশ্চধ্য 
কাণ্ড! কেশব বাবু সে ভাব আর এক প্রকারে দাড় করাইলেন । এক অদ্ধিতীয় 
ঈপ্নরের অনন্ত ভাব। অনন্ত ভাবের পরিচয় অনস্ত ব্যক্তি, ষে ব্যক্তির যে ভাব,” 
সেই বাক্তি সেই ভাবের পরিচাকক | তাহ না বলিয়া, তিনি সকল ভাবের সমষ্টি 
করিরা এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন । তাহার নাম “নববিধান” দেওয়া 
হইল । হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মের সারভাগ মন্থন 
করিয়। এই নুতন বিধানের স্থষ্টি হইল । ইহা তাহার নিতান্ত বুঝিবার দোষ 
হইয়াছিল। তিনি ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার পুর্কেই স্বভাব হারাইয়া 
ফেলিয়াছিলেন.। স্বকপোলকলিত ভাব কি ধন্নজগতে এক মুহুর্ত থাকিতে 
পারে? এ ত আকাশ কুন্ুম নহে যে, যাহা বলিলাম, কেহ ধরিতে পারিবে 
ন।? ধন্ম প্রাণের আরাম, ঈতথ্বর প্রত্যক্ষ বস্ত, যে কেহ খুঁজিবে, সেই পাইবে, 
সেই বুঝিবে, তাহাতে গোঁজ। মিলন চলিতে পারে না। সত্যের জয় চিরকাঁল। 
কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপ! দিয়া যাইলেন । নববিধানের ঢোল বাজিয়্া 
উঠিল__বিধানপতাকা পৎ পঙ করিক্না গগনমার্গে উড্ভীয়মান হইল । কিন্ত 
তাহা আর নাই। সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে ঢোঁল ফণসিয়া গিয়াছে । সত্য 
প্রকাঁশ হইয়। পড়িক়াছে *। 








* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাণ্ঠ স্থানে অথবা কোন  পুস্ক্কে ্কিন্বা সংবাদপত্রে 
পরমহুংসদেব সম্বনে তাঁহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করিয়াছেন কিনা, তাহ আমরা 
অবগত নহি। আমাদের বত দুর জান। আছে, তাহাতে তিনি কিছু ঝলেন নাই, এই বিশ্বাস। 
কারণ *নববিধান” ন।মক গ্রস্থের পঞ্চম পৃষ্ঠাপ্র কেশব বাবু যাহা নববিধানের নুতন বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে স্বন।মে প্রকাশিত হইয়াছে-_যথা, 
ঈশ্বর দর্শন ও তাহাকে স্পর্শন করা যায়, প্রত্যর্ষে নহে-_ভাবে। নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে 
স্পর্শন কৰা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাবচ্যুতি হইয়াছে । সর্কধর্শীসমন্র়ের তিতরেও 
বিশেষ গে।লযোগ রহিয়া-ছ। তিনিজ্ঞানী, কণ্মী, ভক্ত, থৃষ্ট প্রনথতির» নামোল্লেখ করি 
তাহাদের ষখাস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়ানছন। অর্থাৎ যে ধর্পের যেটা সার, তিনি তাহ। 
এক স্থানে সংগ্রহ করিয়।ছেল। ইহাই নবভাঁব, কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই ঘে, ভাৰবিশেষ 
ল($ করিতে হইলে. তাহার সাধন চাই। বিনা সাধনে কিসাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে? 
বৈষ্ঃবদ্দিগের প্রেম উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, কিরূপে লইলেন? বৈষুবমতে কি তিনি 
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কেশব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংসদেব সে সম্বন্ধে নিরক্ষর 
ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার সম্্াম্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র, পরমহংসদেব 
সাত টাকা বেতনের দেবালয়ের কর্মচারী; এমন ব্যক্তির পদে মস্তকাবনত 
করা সাম্াগ্ত কথা নহে । আমর! দেখিরাছি, কেশব বাবু পরমহংসদেবকে যে 
প্রকার শ্রন্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে প্রকার 
ভালবাসিতেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই বলিলে অতুযাক্তি হয় না, 
কেশব বাবু যখন পরমহংসদেবের নিকট গমন করতেন, তিনি হিন্দুদিগের 
দেবদর্শনে যাইবার পন্ধতি অবলম্বন পুর্বক পুষ্প কিন্বা একটী ফল লইয়! 
ধাইতেন।. উহা তিনি গুপ্তভাবে' প্রদান করিতেন এবং আসিবার সময় 
চরণ-স্পর্শিত কোন একটী দ্রবা লইয়া আসিতেন। কেশব বাবু পরমহংস- 
দেবকে তাহ! হইতে কত উচ্চ জ্ঞান করিতেন তাহা একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা 
বুঝ। বাইবে। এক।দন পরনহংসদেব তেশব বাবুকে কিছু .উপদেশ দিতে 
বলিরাছিলেন। কেশব বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “কামারের দোকানে কি 
; স্থচিক। বিক্রয় কৃরা সাজে ?” 

কেশব বাবু নববিধান রচন। করির!, পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল 
অন্ভব ক।রতে আরম্ত করনাছিলেন। তিন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি 
পৃথিবীর বাবতীর্প ধন্্রকে এক করিরাছিলেন, কিস্ত গোটাকতক স্বজাতীর 
লোককে এক মতে রাখিতে পারেন নাহ। ্‌ 

কেশব বাবু শেবাবস্থার পরমহংসদেবকে চৈতন্তের অবতার বলিয়া কোন 
কোন ব্যগুে*বলিরাছেন। একদিন ভূতপুঞ্ধ বাঙ্গাল! দপ্তরের সহকারী 
সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর-পরারণতা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন। কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন বে, শাস্ত্র 
হইতে প্রেমভাব মহাভাব প্রন্থতি.বে সকল লক্ষণ জানা বায়, তাহা! সকল 
সাধকে পরিলক্ষিত হর ন।। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্যের ছিল 








পরমহংসদেখের মত পাধন করিয়ছিপেন2 শক্ত না হহলে শক্তির ভাব বুঝিবে কে? 

মুদলমান হুইরা সাধক না হইলে সহম্মদীয় ভাব আয়ত্ত হইবে কিরপে& থৃষ্টান ধর্্দ আলে ।চন। 

নাকরিলে কি খৃষ্টকে জানা যার? নুণের কথা এবং বুদ্ধির বিচারে তব্বজ্ঞান লাভ হয় না। 

এই সকল কারণ কেশব বাবু নিতান্ধ ত্রমে পতিত হুইরাছিলেন এবং পরম্ভংসদেবের প্রকৃত 

ভাৰ বুঝিপ্জাই হউক,কিন্ব। ন। বুঝিক্পাই হউক.তিনি ঘে তিন্ন ভাবে প্রকটিত করিতে লট কিয়া" 
ছিলেন, তাহা গরত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। 


পরমহংদদেবের জাবনবৃতান্ত | ৮৫ 


এবং বিজাতীয়দিগের মধ্যে ঈশার মহাভাঁব হইত ) এই বলিরা তাহার গ্ুহের 
একখানি ছ'ব দেখাইর! দিলেন । পরমহংসদেবের এই ভাব হয়, তিজ্জন্ত অনেকে 
তাহাকে চৈতমন্তাবতার বঁলর। মনে করেন । 
কেশব বাবু বখন পীড়িতাবস্থার পতিত হইরাছিলেন, তখন পরমহংসদেব 
তাহাকে দেখিতে আমিগা বলিন্নাছিলেন, বাগানে ফুল ফুটিলে উদ্যান-স্বামী উহা 
ছিড়য়া লয় অর্থাৎ তোমার মনরূপ ভক্তি-পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, উহা মাতার 
চরণপ্রান্তে বাইর। চিরদনের মত পতিত হউক। কেশব বাবুর পরলোক 
বাত্রার পরমহংসদেব বিশেব শিষাদত হইরাছিলেন। কেশব বাবু আর কিছু 
দিন জীবিত থাকিলে কি হইত, বলা যার না। বিজর বাবুকে * দেখিয়া এখন 
নানাবিধ ভাব মনে আমির থাকে । 





. ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 


৩০ 








ইতিপুব্দে কথিত হইরাছে বে, ভারতবর্ষের গ্রার সকল সাধুরই সহিত 
পর্মহংসদেবের পরিচর ছিল, কিন্তু অপর সাধারশ লোকে, এমন কি, দক্ষিণেশ্বর- 
নিবালী ভদ্রলোকের তাহাকে বিশেবরূপে জানিত না। দক্ষিণেশ্বরের যে 
সকল লোকের সহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহার তাহাকে পাগল বলিয়া 
স্থির নিশ্চর করির! রাখিয়া ছল । অগ্তঠাপি তথাকার অনেকেরই এই ধারণ। 
আছে । কেশব বাবুর গতিবিধি হওরার লোকের কিঞ্চিৎ চমক্‌ হইয়াছিল 
এবং ভক্ত সাধু বলির। তিন কাগজে লিখিতেন ও অনেকের ধনকটে গলও 
করিতিতন, ইহ দ্বারা অপর সাধারণে ভাগহীকে জানিতে পারিরাছিলেন। কিন্ত 
পরমহংসদেব বে একজন অতি মহান্‌ ব্যক্তি, এ প্রকার ধারণা করিয়। দিবার 
জন্য কেহই চেষ্ট! করেন নাই । 1 








* বিয়কুঞ্ণ গোস্ব'মী -কয়েক বৎসর হইল দেহতণাগ করিয়াঞ্েন। 

1 চেষ্ট। করা দূরে থাক, আমরা যশন তাহার নিকট গতিবিধি করিতাম, কেশ বাবুর 
কোন শিষা আমাদের তথা হইতে ভাঙ্গাইয় শ্বদলভুক্ত করিবার নিমিত্ত বিশ্লোষ চেষ্ঠা পাইয়', 
ছিলেন। কেশব বাবু নাকি কহিয্লাছিলেন যে. "্পরমহুংস মহাশয় কািশী-কাঞ্চন ত্যাগী, 
ভীহার নিকটে গৃঠীর পৌবাইহব না। তিনি একদিন কুটুস, করিয়া কাফড়াইয়া ধরিবেন। 
নেদিন উহাদের (আমাদের) [কহ্ইবে? আমাদের যধে সকল ভাবহ আছে।” কেশব 
বাবুর উক্ত শিষা মছ।খয়ের সহিত একদিন গুরুতত্ব লইয়া আমাদের অনেক কথা হয়। দেই 





৮৬ পরমহংসদেবের জীবনবৃভান্ত। 


লোকের স্বার্পরতাদোৰ বশতঃই হউক, কিন্বা পরমহংসদেব জনত। হওয়া 
ভালবাসিতেন ন। বলিয়াই হউক, সাধারণের মনে উক্ত ধারণ। করিয়! দিতে কি 
জন্ত কাহার সাহস হয় নাই, তাহ। বলিতে পার! হুঃসাধ্য । ফলে, সব্বসাধারণের 
তদ্দ্ার। বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে । আজ কাল ধর্মশাস্ত্রের সারমন্মোদ্ধার কর। 
অতিশয় স্থৃুকঠিন। বিশেষতঃ, বর্তমান বিজাতীয় ভাব-সঙ্কর কালে পরমহংস- 
দেবের স্তান্স আচার্ষ্যর বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই নিমিত্তই তাহার শুভাগমন, 
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই । সেযাঁহা হউক, পরমহংসদেব আর রাসমণির 
কালীবাটার কেবল এক জন বাতুল বলিয়৷ বিবয়বাতুলদিগের নিকট পরিচিত 
রহিলেন না । তাহার নিকটে দলে দলে পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং ধন্মপিপান্থ্র ব্যক্তি- 
দিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। যিনি একদিন গিয়াছেন, তিনি আর 
তাহাকে বিস্বাত হইতে পারেন নাই । 

পরমহংসদেব ধনাঢ্য ব্ক্তিদিগকে দেখিতে পারিতেন ন। এবং তীহার। 
তাহার কাছে যাইলে, এমন ভাবে কথ। কহিতেন বে, তাহারা আর প্রাণাস্তে ও 
তথায় বাইতেন ন। 1* 

একদা কৃষ্চদীস পাল, মহারাজ। ও রাজ! বাহাছুর প্রভৃতি স্থসভ্যমগ্ুলীতে 
তাহাকে আহ্বান কর। হইরাছিল। ক্কষ্দাস বাবু সে সময়ে সভ্যদিগের 
মুখপাত ছিলেন। এস্থানেও তিনি অগ্রাভাগে গিয়া পরমহংসদেবকে কহিক্মা- 
ছিলেন, “বৈরাগ্য শান্ত এ দেশের সর্বনাশ করিয়াছে । সকল বস্ত এ দেশে 
অসার বলিয়া শিক্ষা দেওয়া সেকালের কথা । এইরূপ শিক্ষার দোষে আজ 
ভারতবর্ষ পরাধীন । যাহাতে আপনার এবং দেশের হিতসধন হয়, এমন 
উপদেশ দিবেন।” পরমহংসদেব মৃদছু হান্তে বলিয়াছিলেন, “তোমার মনত 
রণড়িপুত + বুদ্ধির লৌক আর দেখা যার না। তুমি কি বলিতেছ? জীবের 





সকল কথা কেশব বাবুকে বলার, তিনি কহিয়াছিলেন যে. উহাদের আর খেঁটাইয়া 
কাজ নাই । . 

ক অনেকে মনে করেন যে, ধনী বাক্তিদগকে পরমহংসদেব বিশৈষ তালবা নিতেন, 
কিন্ত এ কথা মনে কর! সম্পূর্ণ ভুল। কোন্‌ ধনী ব্যক্তি তাহার নিকট একবারের আধক 
শিাছে 2 এবং প্লিষ্যদিগের মধ্যেই বাধনী কে? তিনি ধনীর মনর।খ। সাধু হইলে, কোন 
কালে মহস্ত হইয়া! বসিষা থাকিতেন। 

+ স্বামীবিহীন। স্ত্রীলোকের! গৃহস্থের বাটীতে পরিচ।রিরক] বৃতিদ্ধারা যে সন্ত।নকে লেখ! 
পড়া শিখাইকা মানুত্ধ কর, সে পরে দশ টাকা উপার্জলক্ষম হইলেও প্রায় নীচপ্রকুতিবিশিষ্ট 
হইয়া খাকে। তাহার হৃদর ও মন কখন প্রশস্ত হইতে পারে ন। 


পরমহংসদেবের জীবনবৃস্াস্ত ৮৭ 


ভিতসাঁধুন করিবে? কি হিত করিবে, আমায় বুঝাইয়া দিতে পার ? তোমরা 
যাহাকে হিত বল, তাহা আমি জানি। পাঁচজনকে অন্ন দেওয়া! এবং ব্যাধি 
হইলে চিকিৎসা করা, একটা রান্ডা করা কিম্বা গুকট। পুফরিণী বুজাইয়া দেওয়! 
রহিত করা; একে ত বল হিতসাধন ? হিত--কিয্পংপরিমাণে বটে। কিন্ত 
বল দেখি, মানুষের শক্তিতে এই হিত কতদূর সাধিত হইতে পারে? অন্নকষ্ট 
নিবারণ করিবে? এ কষ্ট হইল কেন? কারণ, ঈশ্বর প্রচুর ধান্তাদি দেন 
নাই। তোমর! নানাস্থান হইতে চাউল লইয়। ছুর্ডিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, 
কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? কত £লাঁককে ব্াচাইলে ? সত্য বল, উডিষ্যা 
ও মান্দ্াজের ছুর্ভিক্ষে কত লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিয়া গিয়াছে ? তোমা- 
দের চেষ্টার ত ক্রুটী হর নাই, অর্থের অনাটন ছিল না, তবে লোক রক্ষা হইল না 
কেন?  “মালোরারি* জ্বরে এক একটী দেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে । 
ওষধে কি করিল? যাহার! বাচিয়াছে, গুষধ না দ্রিলেও তাহারা বাঁচিত। 
হিত করিবে বলিয়া মনে অহঙ্কার কর, কিন্তু জগতৎখানা কি? কত বিস্তীর্ণ, 
তাহার কোন জ্ঞান আছে? জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। যত 
প্রাণী এই জগতে আছে, সকলের আহার যোগায় কে? ইহাদের রক্ষা করে 
কে ০ ঈশ্বর বলিরাছেন, মনুব্যের আত্মাভিমান দেখিয়া তিনি তিনবার 
হাসিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির আসন কাল উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক 
বখন জোর করিয়া বলে, ভয় কি, আমি বাচাইয়া দিব। এই একবার তিনি 
হাসিয়া থাকেন । ভাই ভেয়ে বিবাদ করিয়া স্তর ফেলিয়া বখন জমি ভাগ 
করে, তথন তাহার দ্বিতীয় বার হাস| এবং এক রাজা ষখন "অপরের রাজ্য 
কাড়িয়। লয়, তখন তিনি তৃতীয় বার হাসিয়া থাকেন। বাবু! গঙ্গায় কাকড়ার 
বাচ্ছা হর, দেখেচ ? অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে তুমি একটী কাঁকড়ার বাচ্ছাবিশেষ ) 
জীবের হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয়!" কুষ্ণদাস বাবুর আর কথা 
চলিল না, তিনি অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। জনৈক মহারাজা বাহাঁছর আর 
টুপ করিয়! থাকিতে পারিলেন না । তিনি ক্ুষ্ণদাসের রক্ষার্থ সম্দুখীন হইলেন ) 
কিন্ত তেজীয়ান সাধুর নিকটে কি রাজা নবাব কেহ অগ্রসর হইতে পারেন ? 
রাজা উপাধি ধনের জন্, যাহার। ধনের কাঙ্গাল, তাহারা রাজার" সম্মান রক্ষা 
করে। সাধুরা ধনকে কাকবিষ্টীবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই সাধুর নিকটে 
কি ধনীর মর্ধযাদ। থাকে? বাহার ধনের মর্ধ্যাদ! মৃত্তিকার স্তায় অকিঞ্চিতকর 
বোধ করেন, তাহাদের নিকটে ধনীও অকিঞ্চিংকর, হেয় বস্ত বলিয়া! পরিগণিত 
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হইয়া থাকে । স্থৃতরাঁং রাজাবাহাছবরকে সেই সভাস্থলে নান! প্রকার কথা 
শ্রবণ করিতে হইয়াছিল । | 

আমরা সহরে সময়ে সময়ে নানাবিধ বুজরুক্দাঁর সাধু দেখিতে পাই। 
তাহার! ধনীদিগের বৈঠকখানার ঠাট্টা, তামাসা ও পাঁচশত খোসামোদ করিয়া 
নিজ স্থার্থ চ্রতার্থ করিয়া লইবাঁর স্থযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে । ধনী- 
দ্রিগের সেই সংস্কার ছিল। কিন্ত পরমহংসদেব যে সে শ্রেণীর নহেন, তাহ 
তাহার! অনুমান করিতে পারেন নাই । ধনীদিগের মধ্যে পাথুরিয়াঘাটার 
বছুলাল মল্লিক সর্বদ! পরমহংসদেবের সহবাস ভালবাঁসিতন ৷ যু বাবুর 
কিঞ্ং সাত্বিক ভাব ছিল, সেই জন্য পরমহংসদেবও তাহাকে ভালবাসা তন | 
আমর! তাহার সহিত অনেকবাঁর বছু বাবুর বাগানে গমন করিয়াছি | বছু বাবু 
পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ শুনিতেন। বছু বাবুর মাঁতা পরমহংদেবকে 
বিশে শ্রন্ধা ভক্তি করিতেন এবং প্রায়ই তাহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া! ধান্ম্ো- 
পদেশ লইতেন। 

ধনী ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে লইতেন না এবং স্িনিও তাহাদের সহিত 
কথ! কহিয়। তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন নাঁ। ক্রমে ইহাদের দল কমিয়! 
আসিল। কলিকাতার মধ্যে করেকজন নধ্যবিন্ত লোক তাহার নিকট সর্ধদ। 
গমনাগমন করিতেন । সিন্দুরিয়াপটার মনিলাল মল্লিক, (ইনি ব্রাহ্গ এর 
লোক, কিন্তু ইহার একটী বিধবা কন্তা পরমহংসদেবের বিশেষ অন্ুগৃহীত 
পাত্রী ছিলেন ) মাতাঘসার গাপর জয়গোপাল সেন, ইনিও ব্রাহ্ম; কলি- 
কাতার ভূ্তপুর্ধ ডেপুটি কলেক্টার অধরলাল সেন, ইনি শান্ত ছিলেন। অধর 
বাবুর বাটাতে এক দিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ 
হয়। পরমহংসদেব তাহাকে বঙ্কিম (বাকা) বলিয়া রহস্ত করিয়াছিলেন | 
নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় পরমহংসদেবের নিতান্ত অনুগত 
ভক্ত ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে । উপাধায় প্রথমে 
নেপালীদিগের ঘুসুড়ির সালকান্ঠের কারখানার একজন কর্মচারী ছিলেন। 
এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন ঘে, এক ব্যক্তি বিষ্ঠার মধাস্থলে বসিয়া তাহাকে 
তন্বজ্ঞান দিবার জগ্ত ডাকিতেছেন। ন্বপ্রান্তে তাহার মনে নানাবিধ তর্ক 
উঠিতে লাগিল। বিষ্ঠার মধ্যস্থলে মনুব্য বসিয়া আছেন, তিনি তব-কথা 
বলিবেন কি ? ভাবির! চিত্তিয়া কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন ন!। 
কিবদ্িন পরে তিনি একদ1 সহসা দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন। তথার 
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পরমহংসদেবকে দেখিয় তীহার স্বপ্নের কথা স্মরণ হইল এবং ম্বপ্রদৃষ্ট ব্যক্তির ন্তায় 

তাহাকে বোধ হইল | উপাধ্যায় বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিমি পরমহংসদেৰের 
সম্মুখে যাইবামাত্র যেন পরিচিতের স্তায় আলাপ করিতে লাগিলেন । উপা- 
ধ্যায়ের মন, সেই দিন হইতে যেন তিনি কাঁড়িয়া লইলেন । তদবধি উপাধ্যাস্ন 
প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে 
বাটীতে আনিয়! তাহার স্ত্রী দ্বার। পাঁক করাইয়। ভোজন করাইতেন। পরম- 
হংদদেব একটু পরিফার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন । উপাধ্যায় 
সেইজন্য বাটার ছাদের উপর তান্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে পাইখান! নিন্দীণ করিয়া 
রাখিতেন। পরমহংসদেবের ভোজন হইলে, উপাধ্যায় সন্ত্রীক তাহার সেবা 
করিতেন। ধন্য উপাধ্যার ! ধন্য আপনার স্ত্রী! আপনারাই চরিতার্থ হইয়- 
ছেন! আপনার। সাধু সেবা করিতে জানিতেন। আপনাদের ভক্তি আমাদের 
শিক্ষা করিবার বিষয় । 


চতুর্থিংশ পরিচ্ছেদ । 


পাশপাশি 





এ পষ্যস্ত যে সকল বক্তি গমনাগমন করিতেছিলেন, তাহারা কেহ 
প্রকাশ্তে পর্মহংসদেবের শিষ্ত্ব স্বীকার করেন নাই । পরমহংসদেবের গুরুগিত্রি. . 
ছিল না। তিনি যেন গুরুগিরি চূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? তাহাকে 
প্রণাম, করিবার অগ্রে তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। তাহার চরণধুলি 
লইবার কাহারও অধিকার ছিল না । তীহাকে গুরু বলিলে অত্যন্ত কাতর 
হইতেন। | পু 
১৮৭৯ সালে আমরা তাহার নিকট গমন করিয়াছিলীম । সে সময়ে আমরা 
ঈধরের অস্তিত্বে বিশ্বীস করিতাঁম না । শ্বভাবে সকলই হয়, ধায়, রয়, এই 
প্রকার সিন্ধীস্তই ছিল। সুতরাং আমরা এক প্রকার নরাকার্রে জন্তবিশেষ 
ছিলাম। জানিতাম আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন। এই কা্্যত্রয় সাধন 
করিতে যে পারিবে, সেই ব্যক্তিই ধন্ত । সুতরাং যাহাতে তদ্বিষয়ে স্থনিপুণ 
হওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই হইত। আমাদের যে স্বভাঁব বর্ণনা করিলাম, 
এই এখনকার বাজার । আমরা সেইজন্য বাজার ছাড়া ছিলাম না। আমর! 

রি ১২ 
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বেলা একটার সমর উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তাহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ 
ছিল। কাহাকে ডাকিব, কি বলিয়া ডাঁকিব, ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক 
ব্যক্তি আসিয়া হবার খুলিয়৷ দ্রিলেন। তাহাকে দেখিয়৷ আমাদের এ যেন 
শীতল হইল; কিন্ত কে তিনি, তখন জানিতে পারিলাম না। গৃহের ভিতরে 
যাঁইয়! প্রণামানস্তর উপবেশন করিলাম এবং মনে হইল যে, ইনিই সেই মহাপুরুষ 
হইবেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরমহংসদেব কখন কোন প্রকার সাধুর, 
পরিচায়ক বেশভূবা করিতেন না। তন্নিমন্ত অনেকে তাহাকে দেখিয়া ও 
চিনিতে পারে নাই । আমাদের সেই দিন সৌভাগ্য্্ধ্য উদিত হইল, আমা-: 
দের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেই দিন পরিস্কৃত হইল । বিলাতী কু-শিক্ষায় 
যে সকল বিষয়কে কুসংস্কার বলিয়া অতি যত্রে শিক্ষা করির়াছিলাম, পুনরায় 
তাহাদের আদর করিয়া লইতে শিক্ষা পাইলাম । পরমহংসদেব যে জন্য আসিয়া 
ছিলেন, বে জন্ত তাহার জপ তপ,» যে জন্ত তাহার কার্যকলাপ, যে জন্য তাহার 
প্রচার, সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নাস্তিকের ঠাকুর, পতিতপাবন 
পরমহংসদেব! আপনি আমাদের জন্যই এত দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ! 
নির্ধন কাঙ্গালের জন্ত ধনীরা মুক্ত হস্ত হইয়! থাঁকেন। মুক্তহস্ত হইলে কি হইবে, 
ধন গ্রহণ করে কে ? যেমন আমরা কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, যেমন আমা- 
দের সকল স্থানই শুন্য ছিল, তেমনই আমাদের দাঁতা জুটিল। আমরা 
আঁকাজ্ষ। মিটাইযসা তাহার রত্বভীপ্তার লুট করিব মনে করিয়া, সপরিবারে, 
স্ববান্ধবে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়ীস পাইলাম, আমাদের সকলের আধার 
পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ;) কিন্ত তাহার ভাণ্ডার কিছুতেই শুন্য করিতে পারিলাম 
ন।_কেহই পারিল না। হায়! হায়! ভাঁগ্ডারে কত রত্রই ছিল, , অগ্রে 
জানিলে, স্বদেশ বিদেশ হইতে পরিচিত অপরিচিত যে যেখানে আছেন, তাহারা 
না আসিলে অন্ধুনক্ধ করিরা পায়ে ধরিয়া» সকলকে দরিয়া রত্র লুট করাইতাম। 
ক্ষুদ্র আধার, সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছি, অসীম ব্যাপার বুঝিব 
কি? তাহ। স্থান পাইবে ৫কাথার ? 

পরমহংসদেব বাস্তবিকই জ্ঞান-রত্ব ও তক্তিমাণিক্ের আকর ছিলেন। 
এতগুলা কাঙ্গাল ধনী হইয়া গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্ 
রহস্তের কথ। ! এখন ক্রমে আমাদের স্তান কত চোর, লম্পট, মাতাল, অনা- 
চারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসমা আশ্রগ লইতে লাগিল। অবারিত 
দ্বার; কাহাকেও বিসুখ করিলেন না! দয়ার অবতার না বলিয়া আর কি 
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বলিব ? যাহারা লোকালয়ে স্থান পাইত না, ধাহাদের ধন্ম ধর্মজগতে ছিল না, 

যাহাদের গুরু গুরুশ্রেণীরা হন নাই, বাহু প্রসারণ করিয়া! পরম্ংসদেব তাহাদের 
ক্রোড়ে লইলেন ৷ ০ 

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের ভাব ব্গতন্ত্র প্রকার । কাহাকে কালী, 
কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, প্রভৃতি সাকার  উপাসক ও কাহাকে শঙ্কর প্রভৃতি 
জ্ঞানপথাবলম্বী সাধকদিগের পদচিঠ্রানুক্রমে গমন করিতে দেখা যাইতেছে 
এবং কাহাকেও বা পরমহংসদেবকে জীবন মরণের একমাত্র অবলম্বন, সহায়, 
সম্পন্ত, গুরু, ঈধর ও পরিত্রাত। বলিয়া নিশ্চিন্তে, নিরূপড্রবে, নির্বিগ্বে, 
নিরানন্দবিহনে জীবনবাত্রা নির্বাহ করিতে দেখা বাইতেছে। 

এই ভক্তগণ বাতীত তাহার আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য ভক্ত আছেন । 
কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমর জানি, তিনি ডাক্তার, ) খৃষ্টান, 
(ছুই জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, একজনের নাম পি. ডি. মিসির, 
ইনি সন্ন্যানীবিশেষ, মত্ম্ত মাংসত্যাগী, ইহার যোগাদি অভ্যাস আছে, নামেও 
ভাব হর; অপর ব্যক্তির নাম উইলিরেম, ইনি ভক্তি প্রধান প্রকৃতির লোক, 
পর্মহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাজ্ক। মিটাইয়। এক্ষণে পার্ধতা গদেশে 
যোগাভ্যাস করিতেছেন ;) এবং বাউল, কর্তীভজ।1, নবরসিক প্রভৃতি অনেক 
ভক্তই আছেন । তাহারা আপন আপন ভাবেই গুপ্ত সাধন করেন । 

পরগহংনদেব এইরূপে অনুমান শতাধিক ভক্ত লইয়। কিছু দিন আনন্দের 
তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন। কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্রে বাদ নাই, ভক্তসঙ্গে 
সদাই আনন্দিত থাকিতেন। প্রত সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভত্তে র 
বাটটীতে আসিতেন। তথায় কীর্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরিধবনিতে সে বাটী ও 
পল্লী পুলকার্ণৰে ভাসাইয়! ধাইতেন। তাহার হরিনামসক্কীর্তনে যে কত পাষণ্ড 
দলিত হইয়াছে, তাহার সীম। নাই । 

পরমহংসদেবের অতিশর অন্তদৃষ্টি ছিল। যাহার যাহা! মনে হইত, যে 
যাহা মনে প্রার্থন। করিত, তিনি তখনই তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন। প্রত্যেক 
ভক্ত এই বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছেন । তাহার এই শক্তি পরীক্ষা 
করিবার জন্য জটনক বীরাচারী ভক্ত নিজ বাট তে বসিয়া তাঁহাকে মনে মনে 
আহ্বান করিবামাত্র, পরমহংসদেব ততক্ষণাঙ তথায় আসিয়া উপস্থিত হুইয়াঁ- 
ছিলেন। সুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা করেন। একদিন তাহাকে দেখিবার 
জন্ত সুরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি আফিসে যাইয়া কর্ম 
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কাজ করিতে পারিলেন না। স্থতরাং তীহাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বাধ্য 

হইতে হইয়াছিল । তিনি তখার উপস্থিত হইয়! দেখিলেন যে, পরমহংসদেব 
একখানি গাড়ী আনাইয়া স্থার়েশ বাবুর বাটীতে. আসিবার উদ্যোগ করিতে- 

ছিলেন। লুরেশকে দেখিয়। বলিলেন, তুমি বদি আসিয়াছ, তবে আর কেন 

যাইব। তোমার দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতল। হইয়াঁছিলাঁম। স্থরেশ বাবু 
-কীহাকে সমভিব্যাহারে লইরা৷ নিজ বাঁটীতে আসিয়াছিলেন । আরও ছুই দিন 
'তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনার কাদিরাছিলেন ; তিনি 

ছুই দ্রিবসই আপিয়। প্রয়োজন সিন্ধ করিরাছিলেন । 





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
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পরমহংসদেব এইরূপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দলন করিয়া ভগবং- 
গুণান্ুকীর্ভন পুর্বক দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সকল 
কর্ম্নচারীরাই পরমহংসদেবকে পুর্তের স্তায্ অন্ধা ভক্তি করিত। মধুব বাবুর 
পুর ব্রৈলোক্য বাবুও ভক্তির ত্রুটি করিতেন ন।; কিন্তু তাহার পিতার যে 
প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পাবেন নাই । 
বিষয়ী লোকেরা যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, ইনি সেই প্রকার ছিলেন। 
ঠাকুরবাড়ীর" উগ্ভানটা তিনি ছুইভাবে ব্যবহার করিতেন। তাহার সহিত 
কলিকাতার অনেক রকমের লোকই যাঁইতেন । তীহারা বাগানের আরমাদ 
'আহলাদেই দিন কাঁটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকে ও তথায় ডাকা- 
ইয়া পাঠাইতেন । উদারচেতা পরমহংসদেব তাহাতে কখন অভিমান প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যাহার! বৈঠকখানায় বসিয়া সাধুকে 
ডাকিয়া পাঠান, তাহাদের উপর কি মান অভিমান সাজে ? ডাকিবামাত্র 
তিনি তথান্ন চলির। বাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না। 

পুর্বে যে হৃদয়ের কথ। উল্লিখিত হইয়াছিল, তিনি এ পর্য্যন্ত ঠাকুরবাড়ীতে 
সেবাকার্যে নিষুক্ত ছিলেন। হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেবা করিয়া- 
ছিলেন । সেই সেবার ফলে তিনি মধ্যে পরমহংসদেবের অন্ুগ্রহও লাভ 
করেরাছিলেন। কিন্তু অচ্ুগ্রহ হইলে কি হইবে? তাহার ছিদ্র কুস্ত, সমুদ্ায় 
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রুপা-বারি বাহির হইয়া গিয়াছিল। পরমহংসদেব হৃদয়কে প্রাণাধিক ভাল- 
বাসিতেন। ভ্বদয় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাকিলেও 
তাহার সেই কামিনীকাঞ্চন-ভাঁব অতি প্রবলরূপে বদ্ধিত হইয়াছিল। সাধারণ 
লোকেরাই তাহার মাথ। খাইয়াছিল, তাহার সংশর নাই । হৃদয়কে . সন্তুষ্ট 
করিতে না পারিলে, কেহ ইচ্ছাক্রমে কিন্বা প্রাণ ভরিয়া পরমহংসদেবের 
নিকটে বসিতে অথবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। স্থৃতরাং 
ঘাহার বেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পূজ! করিতে বাধ্য হইতেন। 
ক্রমে তাহার লোভ বাড়িয়া গেল। পর্মহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়'! 
জয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে, তিনি 
নিষেধ করিতেন । হৃদর তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে 
পরমহংসদ্দেবকে কটু-কাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। মরি! মরি! 
বিষয়ের কি মাহম।! বে বাক্তি এক সময়ে অর্থকে গ্রাহ করিতেন না, 
তাহার পরিণাম দেখিলে আতঙ্কে সবশরীর শিহরির। উঠে । হৃদরের বিশেষ 
কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরুক্তির কারণ, সেই লক্গমীনারারণের দশ 
হাজার টাক।। বাস্তবিক, হৃদয়ের কেন, অনেকের পক্ষে তাহ। সামান্ত প্রলো- 
ভন নহে । ফলে, হৃদরের হৃদর ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া 
উত্ল। তিন সময়ে সময়ে এমন মম্মরভেদী কথ! বলির! পরমহংসদেবকে 
বিরক্ত করিতেন বে, সে কথ। শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপুণ্ণ হইত 
এবং তাহার সনুচত দণ্ড হওর। বিধেনর বণিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের. 
কাছে কামন। হইন। যাইত । এক একদিন পরমহংসদেব ঝালকের স্তায় কত 
কাদিতেন, কৃতাজলি হইর। হৃদরকে কত অঙ্গন করিতেন, কিন্ত তিনি সে 
কথার আরও প্রজ্বলিত হইয়া! উঠিতেন। 

সাধন অপেক্ষ। অন্গকরণ করা সহজ। হুর মহাপুরুষের সেবক হইরা, 
তাহার সদ্শুন লাভ করিবার প্রয়াস ন। পাইরা, হাৰ ভাব অনুকরণ করিতে 
লাগিলেন এবং দেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃত্য গীত করিয়া আপনাকে 
দ্বিতীর পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদয়ের এতদূর স্পদ্ধা ও অবনতি 
হইন্াছিল বে, সময়ে সমরে তাহার ভক্তদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবকে জ্রকুটি 
করিয়া কথ। কহিতেন। এক দিন পরমহতংসদেব রামপ্রপাদের একটী গান 
গাহিতেছিলেন। তিনি বেমন এই করেকডী চরণ গাহিয়াছেন,--“ওম। কাদ্‌চে 
কে তোর ধন বিহনে, রত্র আদি ধন দিবি মা, পণ্ড়ে রবে ঘরের কোণে” 
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অমনি হৃদ্র ঠাকুর রোঁবাবেশে, বিদ্রপচ্ছলে এবং বিরূত স্বরে বলিলেন, 
«ও কে কাদ্‌চে,তোর ধন বিহনে--ঘদি কাদিতেছ না, তবে রাসমণির দেবালয়ে 
কেন?” এ সকল কষ। পাঞ্ক করিয়া পাঠকপাঠিকার বিরক্তি বোধ হইবে, 
তাহ।দের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং আমাদের এই কথাগুলি 
লিখিতে বে কি ক্লেশ হইতেছে, তাহা আর কি বলিব ! মধ্যে মধ্যে আমাদেরও 
বৈর্ধযচ্যুতি হইয়া যাইতেছে, কিন্ত কি করিব, উপাপ্াস্তর নাই। পরমহংসদেব, 
কি বলিবেন, কিঞ্চিৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রহিলেন) আর কিছুই 
বলিলেন না। হৃদর ঠাকুর এইবূপে সর্ধপ্রকারে বিদ্বকারী হইয়া! দাড়াইলেন। 
হৃদঝ ঠাকুর বেমন বলিবেন, তাহার যে প্রকার অভিপ্রায় হইবে, পরমহংস- 
দেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হইতে হইবে । কথা রক্ষা না হইলেই 
ব্রহ্গণের আর ক্রোধের সীম। থাকিত না। 

একদ। পরমহংসদেব জরগ্রস্ত হইয়! শরন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত 
একটী ফুলকপি লইয়া তাহার সম্মুথে সংস্থাপন করিরা দিল। পরমহৎসদেব 
আহলাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কপপিটীর কতই প্রশংস। করিলেন । অবশেষে 
বলিলেন ঘে, “দেখ, তোমরা এ ঘরের মধ্যে ইহ! লুকাইয়! রাখিয়া আইস। 
হৃদয়কে বলো না যে, আমি ইহা দেখিয়াছি, তাহ! হইলে আমায় বড় গাঁলা- 
গালি দিবে 1” আজ্ঞ।মাত্র কপিটী স্থানান্তরিত করা হইল। পরমহংসদেব 
কহিতে লাগিলেন, “দেখ, হৃদে আমার যে সেবা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই 
ভূলিব না। হয় ত ম। কালীর ইচ্ছ।, দে ন। থাকিলে আমার দেহ এতদিন 
থাকিত না আামি ঘখন পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতাম, হৃদে আমার পশ্চাঁং 
যাইয়া ভর দেখাইবার জন্য ইট মারিত। কিয়ৎকাঁল পরে আপনি চূলিয়া 
আসিত। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া পঞ্চবটার মধ্যে প্রবেশ করে। 
পিন্ধভূমি পঞ্চবটা, তথার যাইবামাত্র আমি বলিলাম, কেও হৃদে? হদে 
বলিল, “মাম।! তুমি একল! বসিয়া কি করিতেছ ? আমি. তাহাকে তথায় 
বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলাম । হৃদে উপবেশন করিবামাত্র মামা গো ! আমার 
পিটে কে আগুন ঢালিক়। দিল, বলিয্স। চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার 
পৃষ্ঠে হস্তার্পন করিয়া ভয় নাই বলায়, সে চুপ করিল। সেই মুহূর্ত হইতে কেমন 
ম।! কালীর ইচ্ছা, হৃদয়ের ভাঁবাস্তর হইস্সা গেল । ' যেন পাঁচ বোতল মদের 
নেশ! আসিন্ন। উপস্থিত হইল--মানন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে 
আমি বৃহির্দেশে গিয়াছি, হুদে আমার পশ্চাঁৎ' চলিয়া আসিয়া উচ্চৈঃগরে 
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চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “ওরে রামকৃষ্ণ । তুইও বে, আমিও সে, 
তোতে আমাতে প্রভেদ কি? চল্‌, আমরা আর এখানে থাকিব না?" আমি 
তাড়াতাড়ি উহ্ার নিকটে আসিয়া বলিলাম, “চুপ! চুপ,! *এখনই সকলে 
জানিতে পারিবে। আমাদের এখানে থাকা ভার হইবে। ওরে, আমরা 
কি হইয়াছি? চুপ কর। হৃদে কিছুতেই শুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎ- 
কার বাড়াইল। আমি তখন উপায় না দ্রেখিয়া তাহাকে বলিলাম, “এককণা 
শন্তি ধারণ! করিতে পারিলি না, তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া যা ।, 
অমনি হছদে ভূমিতে পতিত হইয়া বলিল, মামা ! কি সর্ধনাশ করিলে, আমি 
মার অমন করিব না।” (সই পর্ধ্যস্ত হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিকই জড়বৎ রহিয়া- 
ছেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, “হৃদে যেমন আমার সেব৷ করিয়াছে, মা 
কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমি-জমা করিয়াছে, : 
লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার স্াক়্ হইয়া রহিয়াছে এবং এত: 
লোক উহাকে সম্মান করিয়া থাকে 1” এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর 
তথার আসিয়া উপস্থিত হইলেন । হৃদয় ঠাকুর আসিবামাত্র পরমহংসদেব 
তাহাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “দেখ ১ আমি এদের কপি আনিতে বলি 
নাই, ওরা আপনার! আনিয়াছে, মাইরি বল্চি, আমি ওদের কিছুই বলি নাই ।” 
হৃদয় ঠাকুর এই কথা শুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না । তাহার সেই 
মৃন্তি মনে হইলে এখনও 'আমাদের হৃতৎকম্প উপস্থিত হয়! পরমহংসদেব 
সরোদনে মা কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! তুই আমার 
ংসার বন্ধন কাটিন। দিলি? পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, 
জাতি গেল__শেষে কি না! হৃদের হাতে আমার এই হূর্গ তি হইতে লাগিল ?” 
এরই কথ। বলির! তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “ও আমায় 
বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয্বাই বকে, ছেলে মানু, ওর বোধ হয় নাই। 
ওর কথার কি রাগ কণর্তে হয়, মা?” এইব্ূপ বলিতে বগিতে সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু হৃদয় ঠাকুরের ক্রোধ শান্ত হইল না। 
পরমহৎসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অত্যাচারে নিতান্তই কাতর হইয়া উঠিলেন। 
হৃদর ঠাকুর তখন সকলেরই মর্ধ্যাদা হানি করিতে আরন্ত কৃরিলেন। ঠাঁকুর- 
বাটার প্রত্যেক কর্মচারী তাহার দ্বারা উতৎ্ঈড়িত ও মর্মাহত হইয়া পড়িল। 
পরমহংসদেব বার বার নিষেধ করিলেন। তিনি নিষেধ বাক্য না শুনিয়া 
গর্কিততাবে বলিলেন, পরাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই। তুমি 
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সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিগ্না যাইব ।৮ 
গরিব ব্রাহ্মণ, সাধুর কৃপায় পাঁচ জনের পুজনীয় হইয়া সন্মানের সহিত ছিলেন, 
তাহা অৃষ্ট বর্শতঃ জ্ঞান হইল না, তাঁহার আসন্নকাল সন্নিহিত হইয়া আর্সিল। 

কালীমন্দিরপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল। সেই দিনে 
তথার অপেক্ষাকৃত কিছু ধুমধাম হইয়া থাকে । তক্সিমিত্ত ত্রৈলোক্য বাবু 
সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন উত্সবের দিন প্রাতঃকাঁলে হৃদয়, 
ঠাকুর পুজা করিতে যাইলেন এবং. তথায় ব্রিলোক্য বাবুর একটা দশমবর্ষীয়া 
বিবাহিতা কন্1 পষ্টবজ্তাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। হৃদয় সেই 
বালকাটার চরণে পুষ্পাপ্রলি দেন। ইতিপুর্রে পরমহংসদেব এ প্রকার পুজাঁদি 
করিতেন । দয় তাহা অনুকরণ করিতে ঘাইয়! নিজ কাল আহ্বাঁন করিয়া 
আনিলেন। কন্তার পারে চন্দনের চিহ্ন দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাস! করায় 
হৃদয় ঠাকুরের কাঁওকারখান। প্রকাঁশ হইয়া পড়িল। চ্ত্রলোক্য বাবুর স্ত্রী, 
কন্ঠার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । তাঁহার রোঁদনে ভ্রেলোক্য 
বাবু মাতিয়া! উঠিলেন এবং মন্ত মাতঙ্গের স্াঁয় আস্ফালন পূর্বক ছারবান্‌ দ্বার! 
হৃদয়কে উদ্যান হইতে এক বস্ত্রে বিষ্কত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে 
পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া বাইবাঁর নিমিন্ত আঁদেশ প্রদীন করিয়াছিলেন । 
দ্বারবান্‌ এ সংবাদ আনির। পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল । পরমহংস- 
দেব হাসিয়া বলিলেন, “তোমার বাবুর আমি কি করিলাম ?” এই বলিয়া তিনি 
তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন । পরম- 
হংসদেব খন বাবুদিগের বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কে 
জানে, কি ত্রিমিন্ত তৈলোক্য বাবু, “আপনি কোথায় যাইতেছেন” বলায়, 
পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং ত্তাহাঁদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। 
ত্রৈলোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন এবং কন্তাটার অকল্যাঁণের 
আশঙ্কায় ভীত হইলেন । পরমহংসদেব অভয় দিয়া পুনরায় নিজ গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন । ১১২ 

হৃদয় ঠাকুর যছু মল্লিকের উঠ্ভানে বাস করিতে লাগিলেন । পরমহতসদেব 
ছুই বেলা সাহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন 
এবং তিনি নিজে তাহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয় ঠাকুর এই সময়ে 
পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত অস্থরোধ করেন ও. 
নানাবিধ যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে যাইয়! একটা কালী 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ৯৭ 


ৃষ্তি স্থাপন পূর্বক, উভয়ে স্থুখে বাস করিবেন। পরমহংসদেব এই 
কথ! শ্রবন করিরা বলিয়্াছিলেন, “তুই কি আমায় লইয়া! দ্বারে দ্বারে ফিরি 
করিয়া বেড়াই বি.?” এ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


লাকি 


পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে বে, পরমহংসদেব কখন কাহার কর্ণে মন্ত্র দিয়! 
গুরুগিরি করিতেন না) উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের স্থলভ পথ নির্দেশ 
করির। দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন না। এমন কি গুরু শব্দটা 
তাহার সম্মুখে কেহ বলিতে সাহস করিত না। গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, 
“কে কার গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু । টাদা মাম! আমারও মামা, 
তোমারও মাম। 1” এই নিমিভ্ভ সাক্ষাৎ সব্ষন্ধে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ কাহার ও 
সহৃত তাহার ছিল ন।। তাহাকে গুরু বলা নিজ নিজ ইচ্ছার কথা । ইহার 
দ্বার। এই প্রকাশ পাঁইতেছে, জোর করিম্। কিঘ্ব। বুজ.রুকী দেখাইয়া দলবদ্ধ 
করিবার তাহার চেই্। ছিল ন।। যাহার! আপন মনের টানে তাহার প্রতি 
পারলীকিক শুভাশুভ নির্ভর করিত, তাহাদের জগ্ত তিনি বড়ই ব্যাকুলিত 
থাকিতেন। বস্ততঃ গুরুকরণ বাহাকে বলে, তাহাই হইত এরূপ গুরু- 
করণে শিব্যেরই উপকার, গুরুর কিছুই লভ্য নাই। যেব্যক্তি মন্ত্র দিবার জন্ত 
তাহাতক বিশেষ অনুরোধ করিত, তিনি তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্ধ্য 
সাধন করিম! লইতে বলিতেন । অনেকে গুরুর চরিত্রদোষ ও ধরন্মশাস্ত্রে অজ্ঞত। 
দেখাইপ্পা, ত্বাহ! নিজের রুচিবিকুদ্ধ বলিম়। আপত্তি করিত, কিস্তু তিনি তাহ 
শুনিতেন না । তিনি বলিতেন-_ 

“্যস্ভপি আমার শুরু শু'ড়ী বাড়ী যাক, 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।৮  .  * 
গুরু বেমনই হউন ন। কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধিকি ? যে স্থানেই 
কাঞ্চন পতিত থাকুক না কেন, তাহার ধর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হস্স 
না। গুরু যে ধন দিিম্না থাকেন, তাহা তাহার নহে। কিন্ত সেইধন লইয়া 
খত 


৯৮ পরমহুংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


শিষ্যের কার্ধ্য, স্থানাস্বান বিচারের প্রয়োজন কিছুই নাই। যেমন, কাহার 
মাতা বেশ্তাই, হউক, কিন্বা সতীই হউক, সন্তান কি "তাহাকে মাতা বলিবে 
না? পরমহংসদেব এইরূপ উপদেশ দিয়! যাহার মন পরিবর্তন করিতে পারি- 
তেন, সে চলিয়া যাইত। কিন্তু যে তাহা শুনিত না, যে মনে মনে তাহাকে 
গুরুর স্থানে বসাইয়া লইত, তাহার সহিত অধিক বাক্যব্যর করিতেন না, 
“কালীর ইচ্ছা যাহা, তাহাই হইবে, বলিয়া নিরস্ত হইতেন। যাহার! জপ তপ 
কিম্বা সাধন ভজন করিতে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানে তাহার চরণ প্রান্তে 
পড়িয়! থাকিত, তাহাদের জন্য তিনি নিজে দারী হইতেন। তিনি সেই 
সকল ব্যক্তিকে আম্মোক্তারনামা বা বকল্মা দিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর 
মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্রাবস্থায় পরমহংসদেব কর্তৃক মন্ত্র পাইয়াছে । কোন 
কোন ব্যক্তিকে, “তোমায় পরিত্রাণ করিলাম, বলিয়। অভয় দিয়াছেন । মোট 
কথা যে যাহ] চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন । এই নিমিত্ত পরমহংস- 
দেবের ভাব সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নহে । তিনি এক জনকে 
চির-সন্ন্যাসী করিয়াছেন, আর এক জনকে অদ্দেক-সন্ন্যাসী এবং অপরকে 
গৃহস্থ-সন্্যাসী করিয়। রাঁখিয়াছেন । ইহার মর্শ কাহার মস্তিক্ষে প্রবিষ্ট হইবে 
এবং কেমন করিয়া তাহ! মীমাংসা করা যাইবে ? | 
পরমহংসদেবকে এক স্থানে আমরা পতিতপাঁবন দরাময় বলিয়া ফেলি- 
যাছি। কথাটী নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। আমরা যে অন্ধ হইয়া সে 
কথা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা তাহার মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রারে অস- 
কত ও অকর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, তাহা নহে । অলৌকিক কাব্য 
দেখিয়া আমর! তাহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন 
পর্মহংসদেবের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক 
স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমর! সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত আকু- 
লিত হইয়া, কোথায় তত্বজ্ঞান পাইব, কে তত্বকথা। শ্রবণ করাইবে এবং 
কেমন করিয়া শাস্তি লাভ করিব, এইরূপ চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। 
ধার্ট্িক কিন্বা' সাধু হইব, তাহা! একেবারেই উদ্দেশ্ঠ ছিল নাঁ। পুর্বে বলিয়াছি 
বে, আমর । নিতান্ত নিরীশ্বরবাদী ছিলাম । কামিনীকাঞ্চনের দাসাহ্ছদাস তস্ত 
দাস ছিলাম বলিলেও আমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ কর! হয় না । কামি- 
নীর দাসত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্তব্য । কামিনীতে এ প্রকার 
আরুষ্ট হইয়াছিলাম যে, উহার ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব -হুইত না] 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ৯৯ 


চক্ষু এবং কর্ণ উভয়ে সর্ববদ! প্রস্তত ও সচকিত থাঁকিত। পথে ভ্রমণকাঁলেই 
হউক, শকটারোহণে গমনসময়েই হউক, গঙ্গান্নীনকালেই হউক, কোন তীর্থাদি 
দর্শন করিতে যাইক়্াই হউক, কিন্বা কার্য্যোপলক্ষে পাঁচ বাড়ীর অন্তঃপুর- 
মহিলাদিগের আপন বাটাতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামিনীর বূপ-দর্শন 
এবং মনন না করিয়া যে আমর। ক্ষান্ত হইতাম, তাহা নহে। সর্বদা সকল 
বিষয়ের সুবিধা হয় না এবং হইবার নহে; স্থৃতরাং, মনোভাব কার্যে পরি- 
ণত করিতে কৃতকার্য হওয়া যার নাই। সেইজন্য লোকের নিকট বাহক 
নির্দোধী বলিয়। পরিচিত হইলেও, আমর! তাহা ছিলাম না। বাস্তবিক 
শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমর! নর-পিশাচ শ্রেণীর সভ্য ছিলাম, তাহার 
সন্দেহ নাই। দরার অবতার পরমহংসদেেব, আমাদের অবস্থা দেখিয়! ক্রোড়ে 
করিয়া লইলেন। আমর। জাঁনিতাম যে, আমর! পরীক্ষা দিতে আসি নাই, 
সে শক্তি আমাদের নাই। আমাদের মনের কথ! ও কার্যকলাপ প্রকাশ 
করিতে বলিলে আমরা তাহা পারিব না__সে শক্তি নাই, সেরূপ মানসিক 
বল৪ নাই। মনে মনে প্রার্থনা ছিল বে, ঠাকুর আপনি অন্তর্যামী, মনের 
সকল কথাই জানিতে পারেন, তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের 
অপদস্থ করিবেন। আপনাকে ভর নাই, লজ্জ। নাই, কিন্তু লোককে ভয় ও 
লজ্জ। করি। তিনি দয়াপরবশে সে প্রার্থন। গ্রান্থ করিলেন । কিন্তু তথাপি 
মনের আসক্তি একেবারে দূর হইল না। চিরকাল যাহাকে আদর করিয়। 
ঘত্পূর্বক আশ্রর দিরাছি, সে কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাই- 
রাও ঘাইতে চাহে না । "যদিও বে কামিনীদিগকে স্ত্রীর স্থানে ্বসাইতে লালা- 
স্মিত হইতাম, তাহাদের এক্ষণে প্রভুর প্রসাদে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন 
পূর্বক মাতৃ সম্বোধন করিতে. সমর্থ লাভ করিলাম, কিন্ত তথাপি পাজী মন . 
এখনও স্থৃবিধা পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত। এক দিন কোন স্ত্রীলৌোককে 
দেখিরা, মন পূর্ব পশুভাবে ছুটিল, কিন্তু সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারিল না) 

সুতরাং, কির়দ্দর বাইয়া পুনরাধ প্রত্যাগমন করিল । সেই দিনের ঘটনায় আমরা! 
নান্পরনাই ছুঃখিত হইয়া! পরমহংসদেবের নিকট যাইক্সা আত্মদৌর্বল্য প্রকাশ 
করিলাম। অভয্মদাতা পরম্হংসদেব, ঈবৎ হাসিয়া কহিলেন, ৪সে জন্য চিন্তা 
নাই। যে বিবয়ে মনের দৃঢ় সংস্কার হয়, তাহা প্রায় যায় না । একদ1 আমি 
বদ্ধমানের পথে গো-ধানে গমনকালীন পথিমধ্যে একটী সরাইএতে বিশ্রাম 
করিতেছিলাম। একটা বলদের উপর আর একটীকে উঠিতে দেখিয়া! আমি 
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আশ্চর্ধ্য হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, ইহার। দাম্ড়া, তথাপি এ প্রকার 
ভাব কেন? পরে বুঝিলাম যে, সহবাস রপাম্বাদন হইবার পর উহাদের 
“বাধ, হইকাছিল। সেইজন্ত পুর্ববসংস্কার অদ্যাপি বিস্ৃত হয় নাই । তোমা- 
দের সন্বন্ধেও তদ্রপ 1” এখনও যে আমর। সাধু হ্ইয়াছি তাহা নহে । তবে 
প্রভুর শক্তিতে হস্ত পদ আবন্ধ আছে । কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই । 
পাখী উড়িতে ন। পারিলে পোষ মানে । কাঞ্চনের দাঁস হইয়া আমরা বে 
ভাবে দিন যাপন কিতেছিলাম, তাঁহার ও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | 
অর্ধকে পৃথবীর সারাংদার পদার্থ বলিয়া আমাদের ধারণ। ছিল । অদ্যাপি 
কি সে সংস্কার গিরাছে? তাহা কে বলিতে পারে ? ধনোপাঞ্জনের জঙ্ত 
স্বাভাবিক পন্থা ব্যতীত বে কোন রূপে, অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে, দুইটা 
পন্নস। গৃহে আনিতে পারা যায়, এই আমাদের একমাত্র জ্ঞান ছিল । মিথ্যাকথা, 
জুন্াচুরী, বিশ্বাসঘাতকত। প্রস্থতি ষে কোন ভাবে অখোপাজ্জনপক্ষে সহায়তা 
হয়, তাহার অগ্রপশ্চাত চিন্ত। করির়। দেখিবাব্প কোন কারণ ছিল না। ফলে, 
বে সকল প্রপ্রিয়াকে ভদ্রলোকের স্বন। করেন, বাস্তবিক সে সকল কাধ্যকে 
আমর। মন্দ বলিম্। একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত কামিনী- 
ভাবের ন্তায়, রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, -কিন্বা সুবিধা করিতে পরি 
নাই বলিস্নাই হউক, মনের সাধ পুরিয়া কার্ধ্য করিতে পারি নাই। স্থার্থ- 
পরতা সঙন্ধীক্র একটা দৃষ্টান্ত এস্থানে উল্লেখ ন। করিয়া নিরন্ত হইতে পারি- 
তেছি না। পরমহংসদেবকে নানাস্থানে গমন করিতে দেখিয়া মনে 
হুইত বে, কলে দরা করিয়া আমাদের বাটাতে চরণধুলি দিয়! পবিত্র করি- 
বেন। কালক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিকা ফেলিলাম। তিনি 
অস্বীকার করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান হইয়াছে, 
আপনার অবস্থা তথন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পর্মহংসদেবের চেলা 
বলিয়া পরিচয় দিতে শিখিপ্াছি, আর পাক্স কে? পরমহংসদেবের কথার মনে 
বড়ই ব্যথ। পাইলাম। কি বলিব কোন উপায় ছিল না। একদিন 
সহস। তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটাতে বাইব ? 
আমর। আকাশ থেকে পড়িলাম। কি বলিব, ভাবিয়া বলিলাম, বে দিন 
আপনার ইচ্ছা। তিনি দিন স্থির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব যদিও 
আমাদের বাটিতে আসিবেন বলিরা অভিপ্রাক্প প্রকাশ করিলেন, আমরা 
- মৌধিক আনন্দের ভাব দেখাইক়! অন্তরে অন্তরে যারপরনাই বিরক্ত হইতে 
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থাকিলাম। এ প্রকার বিরক্তির কাঁরণ অর্থব্যয়। কেবল এলে গেলে কাহারও 
ক্ষতি হয় না। তিন্নি ঘথার যাইতেন, তথায় প্রায় দেড়শত বা ছুইশত ভক্ত 
একত্রিত হইতেন। তাহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে 
হইলে দশ টাক! ব্যর হইবার সম্ভাবন।। আমরা বিষরী, আমাদের এ প্রকার 
বায় করিতে, সত্য কথ! বলিতে কি, ক্রেশকর বোধ হইল । একদিন, ধাহার 
চরশধুলি বাটীতে পড়িল ন। বলিয়া লোকের নিকট কত আড়ম্বরই করিয়া- 
ছিলাম, সে দিন গুক্তভক্্তির পরাকাষ্ঠী দেখা ইর়াছিলাম, কিন্তু অগ্ত সেই ব্যক্তির 
কতনূর নীচ প্রক্কতি, তাহ। সকলে দেখুন! এইব্ধপ ভক্তিতে আমরা ঈশ্বর 
লাভ করিব! এইরূপ হৃদর লইয়া আমর। কোন্‌ সাহসে বে ভগবানের নিকট 
অগ্রদর হই, তাহ! সময়ে সময়ে মনে হইলে, আপনার গালে. আপনি করাবাত 
করিলেও বথেষ্ট শান্তি হয় না, বলির! মনে হয়) 

তাই বলি, আমাদের গুণে পরমহংসদেবকে পাই নাই, সে গুণ তীাহারই। 
আমরা ধাহা মনে করি, তাহা কি ঠাকুর কথন করিতে দেন? আমরা ইচ্ছ। 
করির। প্রতিমুহ্র্তে বিষ পান করিতে চাই, তিনি বে তাহ। কাড়ির। লইকা৷ 
অমৃত প্রদান করিয়। থাকেন। আমর। কি অমৃত চাই? কথন. নছে। 
তাহাকে আমাদের বাটীতে কদাচ আন। হইবে ন।, বলিয়। স্থির নিশ্চর হুইল, 
কিন্তু তিনি তাহ। শুনিলেন না। জোর করিরা, আমাদের নিতান্ত আন্তরিক 
অনিচ্ছাসত্বেও (মুখে অবস্তই স্বীকার করির়াছিলাম), তিনি সেই দিবসে 
সমুদর ভক্ত লইরা আসিলেন এবং আনন্দ করিরা বাইলেন। আমরা কিন্ত খুস 
হইগ্নাও নিজের অর্থব্যরজনিত অন্যের স্যার প্রাণট।. ভরিস্কু' আনন্দ করিয়া 
লইতে পারিলাম না । চিকিৎসকের। বেমন অপরের হাত প। কাটির। আনন্দ 
সম্ভোগ করেন, সেইন্প অপরের বায়ে উদর পুরিস়্া প্রসাদ পাইয়া সংকীর্তন 
করিলে বে পরিমাণে লাভ হইল বলিঘনা আনন্দ হর, সে প্রকার কিবর্নিজ ব্যয়ে 
হইবার সম্ভবন।? এক ব্যক্তি বেম্তার জগ্ত কুলের মাল। ক্র করিনা লইরা 
যাইতেন্ছল। তাহার অমনেবোগিতাবশতঃ একছড়া মাল। পথে পড়িরা 
কাদ। লাগির। গেল। সেমনে করিল, কাদ,লাগ। ফুল মে লইবে ন।। তবে 
কি করে? ভাবিয়। চিন্তিরা মনে মনে স্থির করিল বে, ঈত্বর ত সর্বব্যাপী, 
তিনি এস্বানেও আছেন, এ মাল। তাহার গাত্রেই দেওয়! হইক়াছে। আমর! 
অবশেবে মনে মনে প্র প্রকার মীমাংস। করিয়া অর্থব্যয়ের কষ্ট নিবারণ করিরা 
লইলাম। 
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কিন্তু দরামর ঈশ্বরের কি মহিমা! কাহাকে তিনি, কোন্‌ পথে, কি 
ভাবে, কেমন করিয়া ক্কতার্থ করেন, তাহ। জীব বুদ্ধি কেমন করিয়া বুঝিবে, 
অথবা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে ? আমরা ঘে ভাবে পরমহংসদেবের পুজা 
করিলাম, তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে পারে? 
কপটের পুরফ্ষার কি হয়? স্বার্থপরের পরিণাম কি হইয়া থাকে ? যাহা হইল, 
তাহা বেদ-বিধি-ছাড়।, কেহ কোথাও খু'জিরা পাইবেন ন।, অথবা কেহ অনুমান: 
করিতেও পারিবেন ন।। 

ইতিপুর্ববে তাহার উপদেশে আমর আস্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ 
অর্থে কেবল মুখের কথ। নির্দেশ করিতেছি না । উপদেশ বলিলে আমরা 
বাহ। সচরাচর বুঝিনা থাকি অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, এ উপদেশ 
সেরূপ নহে । আম্র। খন তাহাকে ঈশ্বর আছেন কি না, এই কথ। জিজ্ঞাসা 
করিক়্াছিলাম, তখন তিনি বলিম্বাছিলেন বে, “দিনের -বেলায়্ স্র্যের কিরণে 
একটীও তারা দেখা যায় ন।, সেইজন্ত তার্‌। নাই একথ। বল বায় না। ছুগ্ধে 
মাথম আছে, দুগ্ধ দেখিলে কি মাথমের কোন জ্ঞান জন্মে? মাখম দেখিতে 
হইলে ছঞ্ধকে দধি করিতে হর, পরে উহ! সূর্যোদয়ের পুর্বে ( ইচ্ছামত সমরে 
হইবে ন।) মন্থন করিলে, মাখম বাহির হইয়। থাকে । বেমন বড় পুঙ্করিণীতে 
মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহারা তাহাতে মাছ ধন্িন্বাছে, তাহাদের নিকটে, 
কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কি চার প্রয়োজন, এই সকল বৃত্তান্ত 
অবগত হহয়্া, বে ব্যক্তি মাছ ধরিতে বার, সে ব্যক্তি নিশ্চপ্ন সিন্ধ মনোরথ 
হইয়া থাকে ! ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ ধর বায় ন।, স্থির হইযর। বসির 
থাকিতে হয়। পরে সে “ঘাই ও ফুট” দেখিতে পার । তখন তাহার মনে 
মাছ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয এবং ক্রমে মাছ গাখিয়া ফেলে । ঈশ্বর সম্বন্ধে ও 
সেই প্রকার । সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন-ছিপে, প্রাণ-কাটায়, নাম-টোপে, 
ভঞ্তি-চার ফেলিয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভাব-রূপ “ঘাই ও ফুট” 
দেখিতে পাওয়। বাইবে। পরে একদিন তাহার সহিত সাক্ষাতকার হইবে” 
আমর। ঈশ্বরই মানিতাম ন।, তাহার রূপ দেখা যাইবে, একথা কে বিশ্বাস 
করিবে ? আমাঞ্জের এই ধারণ! ছিল. বে, ঈশ্বর নাই। বদি থাকেন, আমা- 
দেবু ত্রাহ্ম পপ্ডিতদ্িগের মতে তাহ নিরাকার, ব্রাঙ্গসমাজে বেড়াইম্সা তাহা 
শুনিয়া রাখিয়াছিলাম । বিশ্বান হইবে কিন্ধপে? পরমহংসদেব আমাদের 
মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। ধাহার 
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মায়া এত সুন্দর ও মধুর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন? দেখিতে 
পাইবে ।” আমর কহিলাম, "সব সত্য, আপনি বাহা বলিতেছেন, তাহার 
বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারিবে ? কিন্তু এই জন্মে কি তাহাকে পাওয়া 
যাইবে?” তিনি বলিলেন, “যেমন ভাঁব তেমন লাভ, মূল কেবল প্রত্যুয়” । 
এই বলিয়া! একটা গীত গাহিলেন, | 
“ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। 

যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয় । 

কালী পদ সুধা হৃদ, চিত্র ডুবে রয়। 

(বদি চিত্র ডুবে রয়) 

তবে, জপ যজ্ঞ পুজা বলি কিছুই কিছু নয়।” 
তিনি পুনরার বলিলেন, যে দিকে যত পা! বাঁওয়। যাঁয়, বিপরীত দিক্‌ তত 
পশ্চাঁৎ হইয়! পড়িবে, অর্থাৎ পূর্বদিকে দশহাত গমন করিলে পশ্চিম দিকের 
দ্রশহাঁতি পশ্চাৎৎ হইবেই হইবে |” আমরা তথাপি বলিলাম যে, “ঈশ্বর আছেন 
বলিয়া প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে, ছুর্বধল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছে না ।” পরমহংসদেব বলিলেন, “সান্িপাতিক রোগী এক পুকুর 
জল পান করিতে চাঁয়, এক হাঁড়ী ভাত খাইতে চার, কবিরাজ কি সে কথায় 
কখন কাঁণ দেন? আজ জ্বর হইয়াছে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয় ?" 
না, ডাক্তার রোগীর কথার তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? জর পরিপাক 
পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিরা থাকেন, রোগীকে আর কিছু বলিতে 
হয় না।” আমাদের ব্যস্ত চিন্ত কিছুতেই স্থির হইল না। « | 

দিনকতক পরে আমাদের মনে নিতান্ত ব্যাকুলতা আসিল। সেই সময়ে 

একদিন রজনী অবসান কালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, পুর্বপরিচিত এক 
সরোবরে আমরা স্নান করিয়। উঠিলাম । পরমহংসদেব নিকটে আসিয়! একটা 
মন্ত্র প্রদান পূর্বক বলিলেন, “প্রত্যহ ত্নানের পর আদ্র বন্ত্রে একশত বার জপ 
করিবে ।” নিদ্র। ভঙ্গের পর আনন্দে শিহরিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যাইয়! স্বপ্নবৃস্তাস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম । 
এই কথ। শুনিয়া পরমহংসদেব অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নানাবিধ 
উপদেশ দিনা, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়। নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা, বলিয়া আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন । আমরা এমনই জন্ম-অবিশ্বাসী, ইহাতে ও বিশ্বাস হইল ন1। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল কি একদিনে যাইবে? স্ব মস্তিষ্কের বিকার, উদর 
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উষ্ণ হইলে এবং মনে এক. বিষয় সর্বদা চিন্তা করিলে, তাহা হপ্পে দেখা 
যায়, একথ। ইংরাগীবিগ্যাবিশারদ জ্ঞানী-প্রবরেরা বলিয়াছেন । এ সংস্কীর__ 
পরমহংসদেবের কথায় কি দূর হইতে পারে? কি করিব, চুপ করিয়! 
ফিরিয়! আসিলাম । | 
তদনস্তর দিনদিন অশাস্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। 
পূর্বে কোনদিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, 
ছুশমজ! সম্ভোগ করিয়া লইতাম, এখন আর সে ভাব আসে না। অশান্তি 
দূর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি হৃদরমাঝে আনিতে চেষ্টা করি, কিন্ত 
তাহা আর স্থান পায় না। যে বিষয়ের অনুরোধে একদিন প্রভুর আসাঁও 
উপেক্ষ। করিয়াছিলাম, তাহার সংস্পর্শে বরং অশান্তি দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে 
লাগিল। মনে হইত, যেন এ পৃথিবী আমাদের জন্য বাযুশুন্ত হইয়াছে । 
বক্ষস্থলের ভিতর, থেকে থেকে, যেন কেমন এক প্রকার. ক্লেশকর ভাব 
অনুভব করিতাম। তখন আপনা-আপনি আক্ষেপ করিয়া কহিতাম, কি 
কুক্ষণেই পরমহংসদেবের কাছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন আমাদের 
এ ছুর্বদ্ধি হইয়াছিল! তখন কি কেহ বন্ধু ছিল না, যাহারা এই অশান্তির 
রাজ্য হইতে আমাদের প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারিত? এখন উপায় কি? 
ঈপ্ধর আছেন কি ন।, তাহ। স্থির হইল ন1। কথায় কে বিশ্বাস করে? যদ্দি 
এমন আভাস পাওয়! যায় মে, ঈপর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে চুপ 
করিপ। থাকিতে পারি । জ্ঞান-বিচারে ঈশ্বর নিরূপণ করা পাগলের কথা । 
কেবল জ্ঞানে স্টগ্র আছেন বলাও বাঁহা, আর ঈশ্বর নাই বলিরা মনে দৃঢ় ধারণা 
করিয়া রাখাও তদ্রপ। এই প্রকার অবস্থান আমরা কিয়দ্দিবস অবস্থিতি 
করিলাম । একদিন বেলা এগারটার সমর পউলডাক্গার গোলদিঘির দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে আমরা ছইজনে আমাদের মনোছঃথ বলাবলি করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে, একটা শ্তামকান্ন ব্যক্তি ঈবৎ হামন্ত করিক্সা, নিকটে আসিরা, 
মৃছ্ম্বরে বলিলেন, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, সয়ে থাঁক 1৮ আমরা চমকিক়া 
উঠিলীম। কে আমাদের প্রীণের কথ বুঝিয়া অশাস্তিরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে 
পব্যস্ত হচ্চ কেন* সয়ে থাক” রূপ মাশা-বারি ঢালিয়া দিলেন £ কে আমাদের 
অন্তররাঁজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়! শাস্তি স্থাপন 
করিলেন? এই কি ঈশ্বরের “ফুট” ণ্ঘাই”? কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া 
দেখি, আর তিনি নাই। কোন্‌ দিকে বাইলেন, দেখিতে পাইলাম ন1। 
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আমরা ছুই জনে পাতি পাতি করিয়া দেখিলাম, তাহাকে আর দেখ! গেল না । 
আরও সন্দেহ বাড়িল, আরও আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কি দেখিলাম, কি 
শুনলাম, এ বে অমৃতবত-প্রাণ-সংরক্ষিনী জীবন-সভ্ীবনী আকাঁশবানীর মত 
হইয়া গেল। বেলা এগারটা, আমরা ছুইজনে, সুস্থ দেহে, স্থস্থ মনে, দীড়া- 
ইরা ছিলাম । চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ, সকলকে পুর্ধের সায় দেখিতে- 
ছিলাম কাঁণের বিকুতাবস্থা হয় নাই, কারণ, তাহাতেও পুর্ববৎ শ্রবণ 
করিতেছিলাম। তবে দেখিলাম কি! শুনিলাম কি! আমরা দুই জনে 
শুনিলাম, ছুই জনে দেখিলাম, ছুই জনের এক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং 
এক প্রকার শ্রবণের বিকার জন্মিল। এ প্রকার বিকারকেও ধন্ত, এ প্রকার 
দর্শন ও শ্রবণকেও ধগ্ত! আমর! দক্ষিণ দিকে বহুবাজার পর্যন্ত দেখিলাম, 
সে দ্দিকে তিনি নাই; পশ্চিমের দিকে কলুটোলা পর্যযস্ত দেখ! যাইতেছিল, 
সে দিকেও তিনি নাই; উত্তরের দিক হইতে ত আদসিলেন, পুর্বে যাইতে 
হইলে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে । তাহার অদৃশ্ত হওয়ার কোন 
কারণ নিরূপিত করিতে পারিলাম না । কিন্ত সেই দিন এই ধারণ হইল যে, 
ঈশ্বর আছেন । পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইল, তীহার স্বভব- 
সিব্ধ মুহু হান্তে কহিলেন, “কত কি দেখিবে |” 

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শান্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপুঞ্জ বিদৃ- 
রিত হইতেছে বলির। বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে 
লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয়মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহা 
পরিবুদ্ধি হইয়! এ প্রকার উচ্চ হাস্তের ফোরারা ছুটাইত যে” অ$মরা ক্রমাগত 
অদ্ধণবন্ট। হাসিয়। ক্লান্ত হইয়া যাইতাম। কথন এত রোদন করিতাম যে, নয়ন- 
জলে বস্ত্র ভিজিয়। বাইত । কথন কথার কথায় হাসি এবং কথার কথার কান? 
আসিত। এ ক্রন্দন বিরহ জনিত নহে । এই সময়ে আমরা সন্যাসব্রত লই- 
বার জন্ত পরমইংলদেবকে অনুকোধ করিরাছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“ইচ্ছা করিয়া কিছু হুয় না এবং করিতেও নাই । ঈত্বর কাহাকে কি করি- 
বেন, তাহা তিনিই জানেন। বিশেষতঃ পুক্ষরিণীতে যেমন মাছের ছানার 
ঝাঁকের নিম্স্থিত ধাড়ি মাছটাকে মারিরা ফেলিলে, অন্ত মাই ছানাগুলিকে 
খাইক়। ফেলে; সেই প্রকার তোমাদের সংসার ত্যাগ করাইলে, স্ত্রী 
পুজান্দিরা কোথায় যাইবে? ভগবান এখন এক প্রকার বন্দোবস্ত করিক়। 
রাখিয়াছেন, আবার তাহাকে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে । সময় হইলে সকল 

১৪ 
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“দিকে সুবিধা হইবে 1৮ এ কথা আমরা শিরোধার্ধ্য জ্ঞান করিলাঁম। সহজে 
ংসার ছাঁড়িবে,কে ? তখন আমর! আপনাদিগকে উন্নত মনে করিয়া লইয়া 
ছিলাম । তখন আমর! বৈরাগ্যকে সার ধর্ম জ্ঞান করিয়্াছিলাম। অন্য কিছু 
হুউক ব! নাই হউক, লোৌকের নিকটে সম্মান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা. । বৈরাগী 
হুইন্না আপনার মাথা আপনি কিনিব। কিন্ত লোকে তাহার জন্ত লালায়িত 
হইয়া! বেড়ীইবে। বিনা শারীরিক ক্লেশে, জুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাঁপন হইয়া 
যাইবে । সকলের উপর সহজে একাঁধিপতা স্থাপন করিবার বৈরাগী হওয়! 
ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা পুনরায় সন্যাসপী হইবার চেষ্টা করিলাম। 
মনে বড় সাধ হইল যে, লালাবাবুর মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া যাই । কিন্তু 
হইবে কি? পরমহংসদেব কহিলেন, “সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায় ? 
সংসারের সহিত কেল্লার তুলনা দেওয়া হয়। কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যেমন 
শক্রর সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কারণ, তথায় রসদ 'ও গ্োলাগুলী অধিক 
পরিমাণে জমা করা. থাকে । মাঠে যাইয়া বদ্ধ করা তেমন নহে, তাহা 
দীর্ঘকাল ব্যাঁপিয়া চলিতে পারে না। সেই প্রকার সংসারে সাংসারিক 
কার্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বারো আনা মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে 
হয়। সংসারে বারো আনা বৈরাগ্য জন্মিলে, তখন সংসার ছাড়ার ক্ষতি 
হয় না। তাহা! না করিলে “এক কৌপীনকো। আন্তের স্তায় হইতে 
হইবে । 

“কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফলমূল ও কন্দাদি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কুটীরাঁদি না থাকায় বুক্ষের নিম্নদেশেই অব- 
স্থান করিয়া বর্ধার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড স্ষ্যকর হইতে আপ- 
নাকে রক্ষা করিতেন । এই অরণোর সন্নিকটে লোকালয় ছিল। স্থতরাং, 
তত্ব-জ্ঞান-লুব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাহার নিকটে আসিয়া ভগবৎবৃত্তাস্ত 
শ্রবণ করিয়। বিষক়্াসক্ত চিত্তে কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করিয়া যাইতেন । রই 
সাঁধুকে মধ্যে মধ্যে জনসমাজে উপস্থিত হইতে হইত বলিয়া লঙ্জাবরোধক 
কৌপীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 

“সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোখান পুর্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুফকৌপ্পীন 
ধারণ ও আর্দ্র কৌপীন পরিবর্তন করিতেন এবং উহ্থা শুফ করিবার জন্য বৃক্ষের 
শাখায় রাখিতেন। | র 

“কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, সাধু একদা কৌপীন পরি- 
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বর্তনকালীন দেখিলেন বে, ইন্দুরে উহা! খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া! ফেলিয়াছে। 
তিনি অগত্যা নুতন কৌপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। সাঁধুযভই 
নৃতন কৌপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল । 
সাধু ক্রমে কৌপীনের জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পাঁচজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাস! 
করায়ঃ তাহারা বিড়াল পোষিবার জন্য পরামশ দিল। সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম 
হইতে একটী বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন, এবং তৎপর দিবস হইতে 
তাহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া! স্থগিত হইয়া! গেল। সাধুর আনন্দের সীমা 
রহিল না। 

“বিড়াল স্বভাবতঃ মতগ্তাঁদি এবং কুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না। 
অরণ্যে সাধুর নিকট যাইরাও সে ভাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই। 
স্থতরাং, সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার ব্যতীত 
উহ! ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল । সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তাহার 
উপকারী জ্ঞানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্ত ছুপ্ধ ভিঙ্গ করিতে আরম্ত 
করিলেন। : 
“কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল যে, “সাধুজী ৷ আপনার প্রত্যহ ছুগ্ধের 
প্রতচয়াঞ্জন। ছুই এক দিবস ভিক্ষায় চলিতে পারে । বারে মাস কে আপনাকে 
ভিক্ষ। দিবে? আপন একটা গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর ছ্ধ 
হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে ছুদ্ধ পান করিতে 
পারিবেন ।” সাধু এই পরামর্শ নিতাস্ত অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে 
তাহাই করিলেন । সাধুকে আর ছু্ধ ভিক্ষী করিতে হইল শা, 

,ণকাল সহকারে সেই গাভীর বৎস হইতে লাগিল এবং উহাদের জন্ত বিচাঁলী 
সংগ্রহ কর। ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল । তখন সাধু পুনরায় সকলের পরা- 
মর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করিলেন ।. তদ্দার| ধান, কলাই ও 
বিচালী অপর্যাপ্ত পরিমীণে উতপন্ন হইতে লাগিল । কৃষিকাধ্যের জন্য কৃষক. 
নিঘুক্ত করিতে ও তাহাদের জম! খরচ ও ধান্তাদির হিসাব রাখিতে সদাই 
তাহাকে নিযুক্ত হইতে হইল । যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল, তখন 
তাহা রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও বিচালী দ্বারা নিজের ও ভূত্য গবাদির গৃহ নির্ধাণ 
করিরা, তিনি প্রকৃত গৃহস্থের স্তাঁয় মহাব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতে 
লাগিলেন । | |] 

“একদিন সাধু আপন গৃহ প্রাঙ্গণে ভূত্যাদি ও গ্রামবাসীদিগের সহিত 
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অন্যান্য বৈবন্িক কার্ষো ব্াাপৃত রহিরাছেন, এমন সময়ে তাহার গুরু আসিয়া 
উপনীত হইলেন,। তিনি সর্ধাগ্রে বিস্মিত হইয়া সাধুর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এই স্থানে একটী উদালীন থাকিতেন, তিনি কেথায় গিয়াছেন বলিতে 
পার? গুরু এই কথা বলিরা মনে মনৈ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হরত 
তাহারই ভ্রম হইয়। থাকিবে । তিনি ভুলির়! অনা কোন স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইরাছেন। ভৃত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে 
তিনি এ সাধুর বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে তীহার শিষ্যকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! এ সকল কি?” শিব্য অপ্রতিভ হইরা, অমনি 
শুরুর চরণে প্রণতি পুর্বক বলিলেন, ভূ! এক কৌপীন কো আস্তে । 
এই কথা বলিয়া তাহার অবস্থান্তর হইবার আনুপুর্ষিক বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন এবং সেই সকল বিবয়াদি তংক্ষণাৎৎ পরিত্যাগ করিরা গুরুর 


পশ্চাপ্গামী হইলেন * 1৮ ূ | 
আম্রা অগতা। নিস্তব্ধ হইরা রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ! পর্মহৎস- 
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*. তাতৎপধ্য 1--সাংসারিক ব্যক্তির! এইরূপে বন্ধনের উপর বন্ধন দ্বারা আপন।কে আপনি 
অজ্ঞাতস,রে আবদ্ধ করিয়া রাখে । আত্মসংদ্ক্ষক জ্ঞান-কোৌপীন অজ্ঞ।ন-মুষিক কর্তৃক 
বিশন্ডিত হওয়! নিবারণ হেতু বে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণ।লী আছে. তাহাতে আশু উপ- 
কার হয় বটে, কিন্ত্ত এতদন্্ারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থ।কে। তখন প্রকুত 
উদ্দেগ্ঠ বিলুপ্ত হইয়। বাহ্যিক ক।ব্যেরহ আড়ম্বর হইয়া পড়ে । যেনন, আজম রক্ষা হেতু |বদ্যা শিক্ষা, 
সত্ালাভ এনং ধনোপ্।জ্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসারক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসন্কটে 
পঠিত না হইয়া্বিশুব্ধ জ্ঞনোপাঞ্জন কর। যয়, ত।হার জন্ত বিদ শিক্ষার প্রয়োজন । কিন্ত 
ইহ] দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে যে, অভিমানের কায্যেই সমস্ত সম্গাতি' . 
বাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষ।ই স্ত্রী সহবানের বিশেষ উদ্দেগ্ঠ, কিন্তু তাহ।তে সম্তান।দ 
উৎ্পন্ন হইয়। নুতন চিন্তার স্রোত খুলিয়। দেয়, অর্থ:ৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, 
তাহ।দের পরিণয় ক্যদি দ্বার! কুটুপ'দির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, সম্তানাদির সন্থান হইলে 
আনন্দে অভিভূত হওয়া ইত্যাদি । শরীর রক্ষর্থ ধনোপাঞ্জন। ধনের দ্বারা যেরূপ অন্ভি 
মানের প্রাবল্য হইয়া থাকে, দেরপ আর কিছুতে হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তিরা ষে প্রকার 
অন্যায় কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহা অর ক।হা'রও অবিদিত নাই। মনুষ্যেরা এই রূপে আত্ম- 
বিস্মৃত হইয়া কার্যের হিল্লেলে নিয়ত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে ! যৎক(লে তাহারা একেবারে আজম 

হার! হয়, ত তখন ভগবান্‌ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন । 
এএ স্থানে যদিও ভগধান পরিব্রাণ করেন বটে, কিস্ত পূর্বব হইতে সতর্ক হইলে কম্্ফলজন্িত 
অশেষ-ছুংখ ভোগ হইতে যুক্তিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সস্ত;বনা থাকে । 
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দেবের কতদূর অস্তদৃ্টি ছিল, এই বার তান বুঝিয়া লইবেন। আমরা 
সাধু হইরাঁছি তাহার পরিচর দিলাম। কিন্তু এই বাঁর সাধুদিগের পরীক্ষার 
দিন উপস্থিত হইল । এ পর্য্যস্ত মনে বিলক্ষণ শাস্তি রহিরাছিল এবং পরমানন্দে 
দিন কাটাইতে ছিলাম । কি জানি কেন, মন একেবারে অশাস্তি-স্গাগরে 
ডূবিয়া বুকের ভিতরট। শৃন্ত হইয়া পড়িল, এবং মরুভূমি-প্রায় বোধ হইল। 
আমরা ভাবিয়া আর কুল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় 
ছুঃখকাহিনীর দোকান খোল! হইল । তখন তিনি আর এক ভাব দ্েখাইলেন। 
তিনি কহিলেন, “আমি কি করিব সকলই হরির ইচ্ছ'।” আমরা আশ্চর্য্য 
হইব তীহাকে বলিলাম, “সে কি মহাশয় ! আপনার আশার এত দিন বাঁতা- 
য়াত করিতেছি, এখন এ একার কথ! বলিলে, আমরা কোখার যাইব ?” 
তিনি বিরক্ত হইয়। বলিলেন, “আমি তোমাদের কিছু খাইও নি, লিইও নি। 
আমার দোষ কি? ইচ্ছা হয় আসিও, না হয় না আসিও। তোমরা 
বে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী * করিয়াছ, তাহা লইয়া যাও |” এই নিদারুণ কথ। 
তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমরা দশদিক্‌ শুম্ত বোধ করিলাম। একবার 
মনে হইল যে, পৃথিবী তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাঁদের উদরস্থ করিয়া ফেল! 
আবার মনে হইল, না, নিকটে গঙ্গ। আছেন, রজনী যোগে জোরারের সময়ে 
ডুবিয়া মরিব! এই স্থির করিরা তাহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তারে প্রস্তান 
করিলাম । তখন মনে হইল, মরিব কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। 
পরমহংসদেৰ বলিয়াছেন বে, স্বপ্নসিদ্ধ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্। আজ সেই মন্ত্রের 
বিক্রম পরীক্ষা! করিব। শুনিয্বাছি, ভগবান্‌ হইতে তাহার নাম রড়। তিনি 
ঘতন্দূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহ! গিয়াছে ও বাইতেছে, কিন্ত 
নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে । এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের 
গুহের উত্তর দিকের বারাগ্ায় শয়ন করিয়া রহিলাম এবং মনে মনে সেই 
মন্বজপ করিতে লাগিলাম। অতি গভীর রাত্রে পরমহংসদেব সহসা সেই 
দিকের দ্বার খুিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং 
ভক্ত সেবা করিবার আজ্ঞ! দিয়া চলিয়। গেলেন । আবার কি বিপদ! 
ভক্ত সেবা করিবে কে? তাহাতে অর্থাব্যয় আছে। অর্থধ্যরর করিয়া ধর্ম 
করা_-তখনও সে শক্তি হয় নাই। কিন্ত ইতিপুর্ধে আমরা! বৈরাগী লালা 








%* ভক্তরা ধশন পরমহংসদেবের নিকট থাকিতে আরপ্ত করেন, তখন তাঙ্বাদের নিমিপ্ত 
নুরেপ্রবাবু কিছু দ্রব্যাদি প্রপ্বত করিয়! দিয় ছিলেন। 
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বাবুর মত হইতে গিয়াছিলাম। অত অনুরাগ, অত আত্মধিক্কার, গঙ্গার ডুবিয় 
মরিব, এ সকল ভাব এক কথায় উড়িয়া গেল। ধন্য বৈরাগ্য ! ধন্য তোমার 
লীলা! সেষাহা! হউক, আমন! ইচ্ছা করিয়া সে সকল কথা ভুলিতে চেষ্টা 
করিলাম, ফলে ভুলিয়া ধাইলাম। দ্রিনকতক পরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিন পরম- 
_ হুংসদেব পুর্বের হ্তায় আপন ইচ্ছায় আমাদের বাটীতে আসিবার অভিপ্রীন্র 
ব্যক্ত করিলেন। কি করিব চিস্ত। করিয়! অন্ত ভক্তের বাটীতে ফাহাতে তিনি 
সেই দিন গমন করিত পারেন, তাহার বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলাম এবং 
বলিলাম যে, আমাদের বাটীতে স্থানাভাব, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় ভুরগন্ধ- 
যুক্ত স্থান, পরমহংসদেবের কষ্ট হইবে, ইত্যাকার সহস্র আপত্তি উত্থাপন করি- 
লাম। পরমহংসদেব যে সময়ে ভক্ত সেবার কথা উল্লেথ করিয়াছিলেন, আমরা 
সেই সময়ে বলিরাছিলাম বে, “অর্থ দিবার কর্তা! বিনি তিনিই দ্রিবেন, আমরা 
ভূত্যবিশেষ, দ্রব্যাদি কিনিয়া৷ আনিয়া দিব।” এই সময়ে আমাদের অর্থো- 
পার্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইক্সাছিল 'এবং করেক দিনে শত শত মুদ্রা সংগ্রহ 
হইয়াছিল । পাবণ্ড আমর। সেই অর্থগুলি একত্রিত করিয়া স্ত্রীর নিকট লুকী- 
ইয়। রাখিরাছিলাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে, এ প্রকার অর্থ আসি- 
তেছে কেন? অর্থশুলি আপনার। আত্মসাৎ করিয়া অন্যের স্কন্ধে পরমহংস- 
দেবকে ফেলিবার্‌ প্রয়াস পাইয়া কৃতকাধ্য হইলাম । যদিও কোন ভক্ত সেই 
দিনে তাহার বাটাতে পরমহংসদেবকে লইয়! বাইতে স্বীকার করিলেন বটে,কিস্ত 
অন্তরের সহিত নহে । সে বাহ। হউক, ঘখন আমাদের মস্তকের বোবা গেল, 
আমর! নিশ্টন্ত,হুইয়া রজনী যাঁপন করিলাম । এপ্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগকালে 
পুব্বের ষাবতীর কথ! একে একে স্মরণ হইতে লাঁগিল। অর্থ কেন আসিয়াছে, 
কেন পরমহংসদেব বৈশাখি পূর্ণিমার দিন আসিবেন বলিয়াছেন, ইহার ভাব 
যেন দেখিতে পাইলাম । তখন মনে হইল বে, এই আমরা বৈরাগ্য লইতে 
গরিয়াছিলাম ? ধিক্‌! ধিক্‌! এমন কীটান্ুকীট আমরা, যে প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ 
করিবার সময় মনে একবার চিন্তা হইল ন।! আমর! হইব বৈরাগী! বাস্তবিক 
বৈরাগীর ভাবই বটে ! আপন পর বিচার নাই, হাতে এলেই আমার । বলিহারী 
বৈরাগ্য ভাব, সাবাস বৈরাগী ঠাকুর ! এই ঘটনান্প বাস্তবিক আমাদের নিলজ্জ 
চক্ষে লজ্জ। আসিদ্নাছিল। কেমন করিয়। পরমহৎসদেবের নিকটে মুখ দেখা- 
ইব, কমন করিয়া একথ। অন্ত ভক্তদিগকে বলিব, ভ্ঞাবির। জ্রিয়মাণ হুইক্লা- 
ছিলাম। এবারে অন্তি সবত্বে হৃদয়ের সহিত ভক্তসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
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বথাদিনে বথাসময়ে পরমহংসদেব শুভাগমন করিলেন এবং.  বথানিয়মে 
মহোৎসব কার্য হ্ুুচারুরূপে সম্পন্ন পূর্বক আনন্দের হাট বাজার ১০ 
করিয়া যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে গ্রত্যাগমন করিলেন । 

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছুদিন পরে আমর! চৈতন্ত- 
চরিতাঁমৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যতই চৈতন্চরিতামৃত পাঠ 
করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই । মনে হইতে লাগিল, এই 
গ্রস্থথানি যেন পরমহংসদেবের জীবনবুত্তীস্তবিশেষ £ আমাদের মনে একটা 
নিতান্ত সন্দেহ জন্মিযাছিল। সন্দেহ হইবারই কথা) কথাটাত একটা কথার 
কথ। নহে । একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিতে আমা 
দের আজ্ঞা করেন। আমরা তাহা স্বীকার করিয়াছিলাঁম। ঠিক্‌ সন্ধ্যার 
সময়ে তাহার গৃহে আমরা বসিয়া আছি, তথায় পরমহংসদেব ব্যতীত আর 
কেহ ছিলেন ন] । তিনি অতি প্রশাস্তভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া থাঁকিয়া আঁমা- 
দের জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি দেখিতেছ ?” আমরা বলিলাম, “আপনাকে দেখি- 
তেছি |” পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, “আমাকে কি মনে কর?” আমর! 
বলিলাম, “আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া! জ্ঞান হয় ।* পরমহংসদেব কিয়ৎকাল 
চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, “বাম্নী তব কথা বল্‌্তো। বটে ।” তদবধি 
আমাদের মনে এক প্রকার কি অস্পষ্ট ভাব হইয়া রহিল, উহা! বিশেষর্ধপে 
বুঝিতে পারিলাম নাঁ। কিস্ত সেদিনকার কথাটা নিতাস্ত গুরুতর বলিয়া 
ধারণ! হইয়াছিল । আমর! প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমান্গ্য শক্তির অনেক 
কণ্যাই দেখিতাঁম, তাহা! স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে আমরা যে 
দিন্‌ যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেই দিন সেই কথাই 
শ্রবণ করিমাছি । যে যেখানে যাহা করিত, তিনি সকল বিষয় জানিতে পাঁরি- 
তেন। তিন জিলিপি খাইতে বড় ভালবাসিতেন। সেইজন্য আমরা এক- 
দিন শ্তামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে 
বাইতেছিলাম ৷" পুলের দক্ষিণদিকে একটা চার পাঁচ বৎসরের ছেলে এক- 
থানি জিলিপির জন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা 
প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়। তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম । সে শুনিল না। পরে 
ভক্তমালগ্রন্থের একটা গল্প আমাদের মনে হইল। “এক সাধুকুটা প্রস্তত 
করিয়। ঘ্বত আনরন করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন য়ে, 
একটা কুকুর ক্টীগুলি মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে । সাধুকুকুরের পশ্চাৎ 
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ধাবিত হইয়া কহিলেন, রাম, অপেক্ষা কর, রুটাশুলি ঘি মাখাইক্বা দি।৮ 
আমর! ভাবিলাম, এ ছেড়া বুঝি আমাদের ছলনা করিতেছে । কি জানি, 
বদি ঈশ্বরের কোন প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাদের অপকার 
হইরে, ইত্যাক.র চিন্তা করিস, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়! দিলাম | 
এ কথ! আর কেহ জাঁনিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া আমরা নির্দিষ্ট স্থানে 
উহ1 সংস্থাপন পূর্বক সমস্ত দ্িবদ আনন্দ করিয়! কাটাইলাম। অপরাহ্ৃকালে 
পরমহংসদেব কিঞ্চিং জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা বাস্তসমস্ত্ে সেই 
জিলিপিগুলি প্রদান করিলাম । আশ্চর্ধ্য ব্যাপার, তিনি বামহস্তে তাহা স্পর্শ 
করিয়া উর্দাদিকে নিরীক্ষণ পূর্বক জিলিপি কয়েকখানি চূর্ণ করিলেন এবং 
মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া হস্তধৌত করিয়া 
ফেলিলেন ! এত্ৃষ্টে আমাদের বক্ষঃস্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহা: 
প্রকাশ করা ছুঃসাধ্য। জিলিপিশুলি তৎক্ষণাঁ ফেলিয়া! দেওয়া হইল। ছুই 
চারি দিন পরে আমরা পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি 
কহিলেন, “দেখ, তোমরা আমার জন্ত বখন কোন সামঞ্জী আনিবে, তাহার 
অগ্রভাগ কাহাঁকে ও প্রদান করিও না। আমি ঠাকুরকে ন। দিয়া ভক্ষণ করিতে 
পারি না। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া দিব?” এই প্রকার ঘটন। 
সর্বদাই হইত, সুতরাং তাহার প্রতি আমাদের অবতারের ভাবই জন্মিাছিল। 

উল্লিখিত ভক্তসেবার পরদিন সন্ক্যার সময় আমরা তাহার নিকটে 
ঘাইকা উপস্থিত হইলাম । কত উপদেশ দিলেন, কত কথাই বলিলেন । 
কথায় কথাধ়ু বুাত্রি দশট। বাঁজিয়া গেল। সে দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকায় 
অতিশর অন্ধকার হইয়ীছিল। দশটার পর আমরা বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
বাহিরের বারাগ্ডাকযস় আসিয়া পশ্চাৎ দ্রিকে চাহিয়। দেখি যে, পুরমহুংসদেব 
আসিতেছেন, আমরা সম্মুখ ফিরিয়া দাড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়া 
কহিলেন, "কি চাও”? “কি চাও” কথ! যেন বিহ্যুতের স্তাঁয় অস্তর ভেদ 
করিয়। চলিয়। গেল। ভাবিক্া। দেখিলাম, চাহিব কি? মনে করিলাম, ধন 
চাই। তখনই মনে হইল, ছি ছি কাঞ্চন লইব না। অর্থ কি, তা জানি । 
তবে কি লইব"? দিন্ধাই প্রার্থন করি। না, তাহার পরিণাম অতিশয় 
ভয়ানক! তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্‌ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই ত আমাদেরই ইষ্টদেব বর প্রদান করিতে সম্মুখে 
দগাযমান বহি়্াছেন। কি ধইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহা 
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চাহিব তাহাই প্রাপ্ত হইব। কারণ, পরমহংসদেব আজ আমাদের প্রতি: 
কল্পতরু হইয়াছেন । অগ্তাবধি যাহা কেহ পাঁইয়াছেন কি না জানি ন। ; 
কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহারা হতাশের কথাই বলে, সাধন 
ভজনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাঁভ করিতে হইবে বলিয়া! কর্ন অন্বেষণ করিয়া 
বেড়ায়, আমি কিছু পাইক্পসাছি আমায় সাধু কৃপা করিয়াছেন, এ কথ কেহ 
বলে না, কাহার হৃদয়ে শাস্তির কথ। বাহির হয় না। একি নূতন কথা ৭. 
এ টি আজ আমাদের নবভাঁব? প্রভূ “কি চাঁও” বলিয়া! ঈীড়াইয়| রহিয়াঁ- 
ছেন, আমর! চাহিৰব কি ভাবিয়া দিশেহারা হইলাম। অতঃপর কহিলাম, 
“প্রভূ! চাঁহিব কি, তা” জানি না! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার 
নিকটে কি লইব, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। কি লইব, আপনি বলিয়া 
দিন।” তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন,“মন্ত্রটী আমায় প্রত্যর্পণ কর, আর জপ তপের 
প্রয়োজন নাই 1” এই স্বর্গীয় কথায় প্রাণ মাতিয়া উঠিল। কি শুনিলাম। 
একি সত্য? নাকি স্বপ্প দেখিতেছি ঃ আর কাল বিলম্ব না করিয়। তাঁহার 
চরণে মস্তকাবনত করিয়া! মনে মনে মন্ত্রটী পুষ্পাঞ্জলি দ্িলাম। তিনি ভাবা- 
বেশে মস্তকের ব্রহ্গ-তালুর উপবিভাঁগে দক্ষিণ চরণের বুদ্ধ অঙ্কুলী সংস্পর্শ করিয়া 
কতক্ষণ রহিলেন, তাহা জ্ঞান ছিল নাঁ। যখন ত্বাহাঁর ভাঁবাবসাঁন হইল, 
তিনি চরণ সরাইয়। লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, “যদি কিছু দেখিবার 
ইচ্চ! থাকে ত আমা দেখ এবং ঘখন আসিবে এক পয়সার কোন দ্রবা 
আনিবে 1” আমর! তদবধি শাস্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি । এখন একদিনও 
মনে হয় না যে, আর আমাদের কোন কাধ্য আছে। তিনিন্ান্াদের সর্বস্ব 
ধন যখন যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে প্রকারে রাখেন, তাহাতেই পরমানন্দ 
লাভ করিয়া থাকি । : আমরা এই নিমিত্ত তীহাকে পতিতপাবন বলিতে বাধ্য 
হইয়াছি। তাহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে 
তাহা পরিসমাপ্ত হইয়। গিক্সাছে। ণৃঁ 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি' যে, পরমহংসদ্দেব আমাদের ন্যায় শত শত পাষগু- 
দিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন । এই শ্রেণীর অনেকের কথাই অনেকেই 
জানেন। আমরা তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া ঘটনাপরম্পরা লিপিবদ্ধ করি- 
বার মনস্থ করিয়াছিলাম,কিস্ত তাহার! সাধারণের নিকট নিজ নিজ পূর্র্ব পরিচয় 
প্রদান করিতে লজ্জিত এবং আপনাদিগকে এখনও পরমহংসদেব কর্তৃক বিশেষ 
উপকৃত হুইন্সাছেন কি না, বুবিতে ন! পারায়, সাধারণ সমক্ষে পরমহংসদেবের 
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নামের সহিত কান প্রকার সংশ্রব রাখিতে চাঁহেন না। আমরা সেই সকল 
ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই । ত্রীহারা পরমহংসদেবের 
শিষ্য বলিয়া পরিচত। যে কেহ তাহাদের শ্রদ্ধা! করেন, তাহা পরমহংসদেবের 
সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয় থাকেন । কিন্তু সহস! তীহারা আমাদের নিকটে 
আসিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ায় আমরা তাহাদের অভিপ্রায় স্থির করিতে 
পারিলাম না । হয়, তাহারা কিছু দিন পরে পরমহংসদেবকে উপেক্ষা: 
করিয়া আপনাদিগকফে সাধু মহাস্ত করিয়া তুলিবেন, না হয়, এক্ষণে পুর্বব- 
কাহিনী প্রকাঁশ করিলে পাছে সর্কসাঁধারণে তাহাদের পূর্বাবস্থা জ্ঞাত হইতে 
পারেন, সেই লজ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ প্রকাঁর কথাও কহিয়া- 
ছেন যে, কাহারও পুর্বকাঁর চরিত্র চিত্রিত করিলে, রাজদও্ড পাইতে হইবে । ও 
আমরা রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাহাদের নামোল্লেখ করিতে নিরন্ত হই- 
ধ্াছি, তাহা নহে । এইরূপ ধীাহাদের হৃদয়ের ভাব, সে সকল লোকের 
বাস্তবিক পরমহংসদেবের নামের সহিত কোন সংশ্্রব না থাঁকাই কর্তব্য । এই 
শ্রেণীর লোকেরা যে স্থানে থাঁকেন, সেই স্থানেই একটা! বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা 
পাঁন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি এই সকল ব্যক্তিরা কিঞ্ৎ শ্রশ্থরিক 
শক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহ! হইলে সেই দিন ইহাদের মুখেও হৃদয় ঠাকু- 
রের স্ায় কথা বাহির হইবে। 

যে সকল ব্যক্তির! তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা 
রাও প্রত্যেতক" পরমহংসদেবের কৃপায় অগ্ভয মনুষ্যমণ্লে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় 
দিবার যোগ্য হইয়াছেন। 

ইতিপুর্রে বলা হইয়াছে বে, আমাদের ন্যায় শত শত পাষগ 
পরমহংসদেবের কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যক্ভিদিগের 
মধ্যে বাবু স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাবু গিরিশ্চন্র ঘোষের পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং বর্ণনা করিয়া, পরমহংসদেবের মহিমা কতদুর বিস্তৃত, তাহার 
পরিচর দেওয়া ধাইবে। সুরেন্দ্র বাবু (ক্গুরেশ বলিয়া পুর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছেন) একজন কৃতবিদ্ধ এবং কলিকাতার সন্ত্রাস্ত কুলোস্তব ব্যক্তি । 
ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্মচারী, সুতরাং তাহার .অর্থো- 
পার্জন পক্ষে -অন্থবিধা ছিল না। সুরেন্দ্র বাবু বর্তমান বাজারের লোক 
ছিলেন । ধর্্স কর্্মাদি কিন্ধূপ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ভাব 
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বা সংস্কার ছিল, তাহা! সবিশেষ বলা বার না; কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট 
গমনকাল পর্ধ্স্ত তিনি দীক্ষিত হন নাই । এই নিমিত্ত রোধ হয়, তাহার 
ধর্ম ভাব প্রবল ছিল ন। | হিন্দু-সংক্কারীদি শ্তিনি যদিও সমুদয় সমর্থন করি- 
তেন ন|, কিন্তু তাহাকে অহিন্দু বলিয়া নির্দেশ করা যার না। তবে ইংরাজী 
ঢংট। কিছু ছিল, তাহ! বর্তমান কালের নিয়ম । স্থরেন্দ্র বাবুর অন্ত বিশেষ 
কোন গুণের পরিচগ্ন আমরা পাই নাই বটে, কিন্তু তিনি যে একজন 
হৃদরবান্‌ লোক, তাহার ভূল নাই। তিনি আমাদের মত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন 
ন।, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার বে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহাঁও 
আমর। বুঝিতে পারি নাই । তাহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি বে, একদিন 
মধ্যাহকালে আহারান্তে বহিব্ণটাতে তিনি দাড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে 
একটী কৃষ্ণবর্ণ।, আলুলায়িতকেশা, রক্তবন্ত্রপরিধানা, ত্রিশূলহস্তা, স্ত্রীলোককে 
রাজপথ দিরা গমন করিতে দেখিশেন। ভৈরবী, সুরেন্দ্রকে দেখিয়া 
ক[হলেন, “বাবা! সব ফাকি, কেবল সেই সত্য,” এই বলির। চলিরা গেলেন । 
সেই ভৈরবীকে দেখিয়। স্থরেন্দ্রের একটু সাময়িক ভাবাস্তর হইয়্াছিল। স্ুরেন্্ 
বাবুর এই সমন্ধে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হহরাছিল। তাহার কারণ 
আমর। নির্দেশ করিতে পারিলাম ন।, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ সংশয় 
হইগাছিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার কারবার নিমিত্ত স্থরেন্র বাবুর 
কোন পরম বন্ধু পরমহংসদেবের নিকটে লহর। গিরা।ছলেন। পরমহংস- 
দেব সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র, এমন ভাবে উপদেশ দিরাছিলেন যে, 
সেই জ্ঞানালোকে তাহার দীর্ঘকাল সঞ্চিত পুণ্বসংঙ্কার্তছিরপুঞ্জ এক- 
কালে বিদুরিত হইরাছিল। সুরেন্দ্র বাবু সেহ দিনে ভবসমুদ্রের মধ্যে কুল 
পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হহতে পরিত্রাণ পাই- 
লেন। পর্মহংসদেব তাহাকে যে সকল উপদেশ দিক্বাছিলেন, তন্মধ্যে একটা 
উপদেশ তাহার হৃদয়ে মুলমন্ত্রবৎ কার্ধ্য করিয়াছিল। পরমহংসদেব ক হিঙ্কা- 
ছিলেন বে, “লোকে বাদরছান। হইতে চার কেন? বিড়ালছানা হইলে ত 
ভাল হর। বাদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছ। করি তাহার মাতাকে জড়া- 
ইব়। ধরিলে, তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, কিন্তু বিড়ালছানার 
স্বভাব সেরূপ নহে । তাহার মাত। তাহাকে যে স্থানে রাখিয়। দেয়, সে 
সেই স্থ।নে পড়িরা ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে ।- বাদরছানার স্বভাব জ্ঞান- 
প্রধান এবং বিড়াপছানার স্বভাব ভাক্ত-প্রধান সাধকদিগের ন।হত তুলন। 
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কর। বায় ।” সুরেন্দ্র বাবুর মন এই কথার একেবারে মজিয়া গেল। তিনি 
তৰবধি প্রতে/ক রবিবারে দক্ষিপশেশ্বরে ন। যাইলে স্থির থাকিতে পাঁরিতেন ন!। 
কিন্তু পুর্ব সংস্কার সকলেরই সমান । স্থরেন্্র বাবু, পরমহংসদেবের উপদেশে 
বিমোহিত এবং পরিবর্তিত হইয়াও, পুর্ব সংস্কার-বশতঃ মধ্যে মধ্যে আপন 
কু-অভযাসের অন্ররোধে তধ। হইতে পাস কাটাইতে চেষ্টা করিতেন, কখন 
তাহাতে কৃতকাধ্যও হইতেন। কোন রবিবারে তিনি আফিসের কর্মের 
ভাণ দ্রখাইরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহা শুনি- 
লেন এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, “দিন্কতক আমোদ আহ্লাদ 
করিবার সাধ আছে, করুক, পরে ওসব কিছুই থাকৃবে না।” তখন একথার 
মনন কেহই অনুধাবন কারতে পারিল ন।। পরদিন স্থরেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের 
নিকট আগমন পুর্বক পরমহংসদেবের নিকট কি কি কথা হইয়াছিল, জিজ্ঞাস! 
কারলেন। তান বত দূর বাহ ম্মরণ রাঁখিক়াছিলেন, তৎসমুদন্ধ কহিলেন । 
স্থরেন্দ্র বাবু তখন আর কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। পরের রবিবারে তিনি 
দক্ষিশেখরে গমন করিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকটে না বসিয়া 
সকলের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন । পরমহংসদেব সুরেক্রর বাবুর কিঞ্চি 
কুষ্টিত ভাব দেখিক্া বলিলেন, ”চোরটীর মত অমন করিয়া বসিলে যে ? নিকটে 
আইস 1” স্থুরেন্্র বাবুকি করেন, সন্মুখে যাইয়। বসিলেন। পরমহংসদেব 
সাধারণ উপদেশক্ছলে কহিতে লাগিলেন, “দেখ, লোকে যখন কোথাও ৰায়, 
মাকে সঙ্গে লইব। বাত ন। কেন? তাহ হইলে অনেক বিষয়ে, যাহ কব্িবার 
কে।ন সংকর্জ ছিল না, তাহ। হইতে রক্ষ। পার । পুরুণার্থ সর্বদ! প্রয়োজন 1” 
স্থুরেক্র বাবু, এই কথাশুলি তাহাকে কথিত হইতেছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। 
1তনি পুরক্ুষার্থের কথ। শ্রবণ করিয়। মনে মনে কহিতেছিলেন, এ পুরুবার্থের 
জ্বালান্ন অস্থির হইন্ধাছি। পরমহংসদেব অমনি তাহ। জানিতে পারিয়। 
রোবান্বিত ভাবে সুরেশচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিরা বলিলেন, “কুক্ুর শৃগালের 
পুরুবার্থকে পুরুবার্থ বলে না । পুক্রবার্থ ছিল অজ্ঞুনের__যখনই যাহা করিবেন 
বলিয়। মনে করিতেন, তখনই তিনি তাহা। সম্পন্ন করিতে পারিতেন ।” সুরেক্দর 
বাবু এই কথ। শ্রবণ করিয়। অবাক্‌ হইক্সা পড়িলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন, “প্রভু ! আর বাঁড়াবাড়ি করিবেন না। আপনার নিকটে 
আর গোপন করিব কি? মনের কথা টানির়। বাহির কন্পিলেন, কোথায় কি 
নুকাইর়/ করিলাম, ভাহ। বদি দেখিতে পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায় ? 
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ঠাকুর! আপনি জানিতে পারিয়াছেন, আর কেন? আর কিছু ভাঙ্গিবেন 
না, এখনই এই ভক্তমণ্ডলী সকলে জানিতে পারিবে ।” পরম্তহংসদেব নিরস্ত 
হইলেন ।- সুরেন্ত্র বাবু তদবধি তাহার পুর্ধেরণযে সকল কু-অভ্যাঁস ছিল, তাহা! 
ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । | 

পরম্হংসদেবের শক্তির প্রভাবে স্থরেন্দ্র বাবু কিছু দিনের মধ্যে একজন 
তক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাহার বাটীতে পরমহংসদেব সব্ধবদাই আসি- 
তেন এবং ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। স্থরেন্্র বাবুর পূর্ব 
প্রকৃতি প্রায় পরিবর্তন হইয়া আসিল। তিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে 
প্রত্যহ তাহার ইষ্ুদেবী কালীর পুজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্খরে 
পরমহংসদেবের নিকটে ঘে সকল ভক্ত থাকিতেন, তাহাদের জন্ত যে সকল ব্যয় 
হইত, তাহ! এবং পরমহংসদেব সন্বপ্বীয় নান। কার্যে অর্থবায় স্হা করিতেন। 
সুরেন্দ্র বাবু মুক্তহস্ত পুরুৰ হইযম্স। উঠিলেন। 

স্থরেন্ত্র বাবু সব্বপ্রকারে পরিবস্তিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পাঁন- 
পৌখটা কোন মতে বাইল না। এই পান-দেবের নিমিত্ত ভক্তগণ সর্বদাই 
ছুঃখিত ছিলেন। একদ। মহাষ্টমীর দিন -নৌকাবোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার 
সমর কোন ভক্ত সর! পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায়, স্থুরেন্ত্র বাবু 
কহিক্াছিলেন বে, তিনি ইচ্ছা করিয়৷ কিছু করিতে পাঞ্িবেন না তাহ! 
তাহার সাধ্যাতীত। পরমহংসদেব বে প্রকার আদেশ করিবেন, সেইরূপ 
করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাহার সঙ্গীকে আরও কহিয়াছিলেন 
বে, তুমি একথা তাহার নিকট উত্থাপন কারও ন|। তিঞ্ন আপনি যাহ! 
বন্ধিবেন, তাহাই গ্রাহ্থ করিব। সঙ্গের ভক্তটা চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে 
লাগিলেন, যগ্তপি পরমহংসদেব কোন কথ! না বলেন, তাহা হইলে সকল 
কার্্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে । এই ভাবিরা পরমহংসদেবকে স্মরণ করিতে 
করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌছিলেন। তাহার৷ উভয়ে মন্দির-উদ্যানে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন বে, পরমহংসদেৰব ভাবাবেশে বকুলতলার ঘাটের নিকটে 
চক্ষু মুদ্রিত করিরা দণ্ডায়মান রহিয্মাছেন, সুতরাং তখন তাহার সহিত কোন 
কথাই হইল না। কিয়তকাল পরে তিনি আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
সুরেন্দ্র বাবু ও তাহার সঙ্গী পশ্চাত্বর্তী হইরা গৃহ মধ্যে আসিয়া উপবেশন 
করিলেন। পরমহংসদেব তখনও নয়নোন্নীপিত করেন নাই) কিন্তস্রেক্জ্র 
বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, “ও সুরেন্দ্র ! খাব বলে খাবে কেন ? 


» ১১৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


কুগুলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে কারণ-স্বরূপ পান করিবে | 
সাবধান! প।নু। টলে এবং মন না টলে। প্রথমে “কারণ অবলম্বন পূর্বক 
আনন্দ লাঁভ করিতে হণ, যাহা কারণানন্দ কহে; তদনস্তর আপনি আনন্দ 
আসিরা থাকে, তাহাকে ভজনানন্দ কহে ।” স্থরেন্দ্র বাবু ও তাহার সঙ্গী 
অবাক্‌ হইক্স। রহিলেন। আকঞ্ষেপের বিষয়, সুরেন্দ্র বাবু এই দৈববানীবৎ উপ- 
দেশ, যাহ। কাহার ভাগ্যে কেহ কখন ঘটিতে দেখে নাই, শুভাদৃষ্টগুণে প্রাপ্ত 
হইন্নাও তদন্্বারী কার্ধ্য করিতে পারেন নাই । কেন যে তিনি এই দৈববাণী 
উপেক্ষ। করিরাছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে আমর! অসমর্থ । বোধ 
হর তাহার পুর্ধার্জিত পাশ্চাত্য সংস্কার এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। কিন্ত 
পরমহংসদেবের শক্তির কি মহিম।, স্থুর। সেবন করিয়াও, স্ুরেঞ্্র বাবু একদিন 
অগ্ত কথ। কহিতেন ন।। সে সমরে তাহার বেন ভক্ঞিক্রোত খুলিয়। ধাইত! 
তাহার বালকবৎ ম। মা শব্দে পাবণ্ডের হৃদরেও প্রেমের সঞ্চার হইত ! সে 
সমরে তাহাকে দেখিলে অকপট, সরল এবং ভক্তির মুণ্তি বলিয়া জ্ঞান হইত । 
এই নিমিত্ত সুর। সেবন করিয়াও স্থরেন্্র বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির হানি হয় 
নাই। তিনি পরমহংসদেবের সর্ধ-ধন্ম-সমন্বন কর ভাব বুঝিয়া একখানি ছৰি 
প্রস্তুত করাইগ্রাছিলেন। েই ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জার সম্মুখে 
গৌদাঞ্চদেব ও ঈশা উভরে উভরের হন্ত ধারণ পূর্বক নৃত্য করিতেছেন । সঙ্গে 
সকল সম্প্রদায়ের একটী করির। ভক্ত আছেন। থোপ, করতাল ও শি। 
বাজেতেছে । পর্মহংসদেব কেশব বাবুকে তাহ দেখাইয়া দিতেছেন । এই 
চিত্রথানি প্রস্তত করবার ছুইটী ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটা পরমহংসদেবের 
নিজের সাধনের ফল-ন্বরূপ এবং দ্বিতীর, উহ! কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট 
হইতে পাইরাছেন। কেশব বাবুর অন্তপে ঘাভাই থাকুক, নববিধান ভাবটা যে 
পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃত, তাহ! সুরেন্দ্র বাবুও বুঝিয়াছিলেন এবং এই 
নিমন্ত ছবিখানি কেশব বাবুকে দেখাইতে পাঠাইগাছিলেন। কেশব বাবু ছবি- 
থানি দেখিয়া স্থুরেন্ত্র বাবুকে এই বলির। পত্র লিখিম্বাছিলেন, “ধাহা। হইতে এই 
ছবির ভাব বাহির হইগ্াাছে, তিনি ধন্ত !” সুরেন্দ্র বাবু এই মর্মে আর একটি বস্ত্র 
নিম্মাণ করাইর্লাছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদারের চিহ্নবিশেষ বে সকল যন্ত্র আছে, 
ঘথ।, বৈষ্ণবদের খুন্তি, খৃষ্টানদের ক্রন্্‌, মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়৷ এক- 
স্থানে মিলাইফ্াছিলেন। কেশব বাবু এ বস্ত্রটা৷ লইয়৷ একবার নগর কীর্তনে বাহির 
হুইন্জাছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন | 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১১৯ 


স্থুরেন্ত্র বাবু একজন নিতাস্ত সহজ বাক্তি ছিলেন না। তিনি ইদানীং 
কহিতেন যে, যে দিন তাহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার 
নিমিত্ত তাহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন ,তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া 
কহিয়াছিলেন, "দেখ, তোমর! তাহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আর 
সেস্থানে লইয়! ঘাইবে ? আমি হুংস মধ্যে বকো। যথা” ঢের দেখিয়াছি । তিনি 
যগ্ঘপি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাহার কাঁন মলিয়! দিব।” 
স্থরেন্্র বাবু শেষে এই কথা৷ কহিয়! রোদন পুর্র্বক বলিতেন, “অবশেষে তাহার 
নিকটে আমি নাঁক কাণ মল! খাইয়া আঁসিলাম 1৮ 

বাবু গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর । তিনি সর্ধপ্রথমে 
ধার্মিক ছিলেন । হিন্দুধর্ম বিশেষ আশ্থা ছিল কি না, জানি না, থাঁকিবার কথা 
নহে । তিনি কিন্ত সর্বদা আদি ব্রাঙ্গপমাজে উপাসনাঁদিতে যোগ দিতেন । 
একদ| উৎসবের দিন, প্রথমে বেচারাম বাবু এবং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
পূর্ব্বদেশীয় একজন প্রচারক মন্দিরে উপাসনা কার্ষ্য করিয়াছিলেন । পর- 
দিন কেশব বাবুর বাটীতে বন্তুতাঁদি স্ধন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব 
বাবু কহিলেন, “বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন ?” একজন উত্তর করিলেন, 
“আহা! তাহার ধেমন বলিবাঁর কায়দা, তেমনি শব্দ বিস্তাস করিবার ক্ষমতা 1, 
এই কথ! শুনিরা কেশব বাবু পুঅরাঁয় বলিলেন, “বাঙ্গালটা কেমন বলিল ।» 
গিরিশ বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 
মন্াঘাত পাইলেন এবং ভাবিলেন, “একি! ধর্মের ভিতর এত কপটতা ! 
বাঙ্গালট।-- ইহাদের ভ্রাতৃভীব কেবল মুখের কথা মাত্র 1” এই বলিয়া একেবারে 
কালাপাহাড়বিশেষ হইরা দড়াইলেন।  শুনিয়াছি, সাধু দেখিলেই তাহার 
চিম্টে কাড়িয়া লইয়া প্রহার করিতেন । বাটীতে ছুর্গা ঠাকুর আনা হইক়্া- 
ছিল, তাহা টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়। ফেলিয়া দির়াছিলেন। এই নিমিত্ত 
তিনি ঈশ্বর মানিতেন ন।। তাহার মন হইতে ঈগর শব্দটা দূর করিয়া ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন। “এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে বরাকরের সন্নিহিত 
পঞ্চকূট পাহাড়ের দুর্গম স্থানে পতিত হইয়া ভয়ে ঈশ্বর শব্দটা তাহার মুখ 
হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান্‌ গিরিশ বাবু আপনাকে ধিকার দিয় 
কহিরাছিলেন, "কি? ভয়ে ঈশ্বর বলিলাম! কখন বলিব না। যদি কখন 
প্রেমে বলিতে পারি, তবে তাহার নাম গ্রহণ করিব !” ূ 

গিরিশ বাবুর চৈতন্ত-লীলা যখন অভিনম্ব হয়,» পরমহংসদেব তাহা 


১২৩ _. পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই দিন গিদ্ধিশ বাবুর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। 
পরমহংসদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে উভয়েরই যাতায়াত 
হইত। কিন্তু গিরিশ বাবু যাহাই থাকুন, তিনি যে একজন অতি বিচক্ষণ এবং 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই । তিনি জানিতেন যে, ধিনি গুরু, 
তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষণ এবং তিনিই মহেশ্বর ! পরমহংসদেবকে তিমি অসা- 
ধারণ বাক্তি বলিয়! বুঝিতে পারিয়াঁও, তাঁহার চিত্ত বৌধ হয় পরীক্ষা করিতে, 
চাহিয়াছিল। পরমহংসদেব একদিন থিয়েটার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়া- 
ছিলেন, অভিনয়ান্তে গিরিশ বাবু, পরমহংসদেবের নিকট আগমন পূর্বক, 
কথায় কথাক্ন তাহাকে এ প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা 
লেখা পড়ায় প্রকাশ করা যায় না। বরং জগাই মাধাই কর্তৃক নিত্যানন্দের 
কলসীর কাণার আঘাত সহজ্র গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশ বাবুর সেই 
দিনের গালাগালির তুলনা নাই। কারণ একবার প্রহার করিলে তাহার 
যন্ত্রণা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কিন্ত কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মর্ষে 
মন্দ্দে যাইয়া বিদ্ধ হয়, দ্তাহা বর্ণনা কর! অপেক্ষা অনুমান করিরা লওয়। 
কর্তব্য। এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমগ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াঁ- 
ছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপুর্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের 
আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন । তিনি পুর্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও 
তেমনি হাসিতে লাগিলেন । হাসিতে হাসিতে ষথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়। 
যাইলেন। 
এই সমাচ়ার,যখন ভক্তদিগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই ছুঃখিত 
হইলেন এবং তাহা না হইবেন কেন? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু 
বলিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগিয়া! থাকে । সর্ধশুভান্ুধ্যায়ী, নিরপরাধী 
পরমহংসদেবের সহিত সে প্রকার ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম, নীতি এবং লোক 
বহিভূতি কার্ধ্য বলিয়া ধারণা না! হইবে, তাহার হেতু নাই। 
অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম । আমরা যাইবামাত্র তিনি 
কহিলেন, “গিরিশ আমায় গাল দিয়াছে।” আমরা কহিলাম, “কি করিবেন ?” 
তিনি পুনরায় কহিলেন, “আমায় বদি মারে?” আমরা কহিলাম, “মার 
খাইবেন।” তিনি কহিলেন, “মার খাইতে হইবে ?৮” আমরা বলিলাম, 
“গিরিশের অপরাধ কি? কাঁলীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু 


পরমহংসদেবের জীবনবৃভাস্ত ? ১২৬ 


হইলে, শ্রীকুষ্ণ কালীয়ের যথাবিহিত শাস্তি প্রদান পূর্বক কহিয়াছিলেন, 
তুমি কিজন্ত বিষ উদগীরণ কর?” কালীয় সান্গুনয়ে কহিয়াছিল, প্রভু ! 
যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু আমার ঠাকুর বিষ 
দিপাছেন, আমি অন্ত কোথায় পাইব ? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, ষে 
সকল পদার্থ দ্বার তাহার হৃদয়ভাগার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকুটসম 
বাক্যগুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহা বথায় নিক্ষিপ্ত হইত, 
তথার বিপরীত কার্ধ্য হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে, হয়ত, এতক্ষণ 
তাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত, এই সকল বুঝিয়া, গভূ ! আপন 
নিজে অঞ্জলি পাতিয়৷ লইয়া আসিয়াছেন।” সাধে কি বলি পতিতপাবন 
দরাময়! অমনি তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাহার অক্ষিদ্ধয়ে জল আসিল 
এবং তখনই গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়! দাড়াইলেন। 
কোন কোন ভক্ত সেই ছই প্রহরের স্ৃয্যোভাঁপে তাহার ক্লেশ হইবে বলিয়া 
আপত্তি করিলেন, কিন্তুতিনি তাহ! ন। শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে 
গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাহার নিজ 
কীর্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা! করিতেছিলেন। তিনি 
কেমন করিয়া! ভক্তসমাজে মুখ দেখা ইবেন, ভাবিতেছিলেন। সে ভাবন! দুরী- 
কৃত হইল। পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ 
হরিনাম সঙ্কীর্তন করিলেন যে, গিরিশ বাবুর মনে যে সকল ছুঃখ এবং লজ্জা 
উপস্থিত হইরাছিল, তাহ! পরিক্ষার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংস- 
দেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন । রি 

গিরিশ বাবুর অন্ত কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহা প্রকাশ 
নাই, কিন্ত মদে সিন্ধ ছিলেন, এ কথা বল! বাছল্য + কেবল মদ কেন, আব- 
গারী মহল তাহার ইজার! ছিল বলিলে কি বেশী বলা হইবে? মদ ছাঁড়া- 
ইবার জন্য কোন্‌ ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তিনি 
এই কথা শুনিক্া বলিয়াছিলেন, “তোমার এত মাঁথ! ব্যথা কিসের? লসেমদ 
ছাড়,ক, আর নাই ছাড়ুক, যে তাহার কর্ত/ সে বুঝিবে। বিশেষুতঃ 
ওরা শুর ভক্ত, মদে দোষ হইবে ন1।” ভক্ত আর কি বলিবেন, চুপ করিয়া 
রহিলেন। ৃ ও এ 

_ পরমহংসদেব কর্তৃক গিরিশ বাবুর ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। 
তিনি এই কৃথা শুনিক! বড়ই বিরক্ত হইতেন এবং কহিতেন, “ঠাকুর ! কথায় 
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কিছু হবেনা । আমি ঢের কথা জানি, কাঁধ্য চাই। যে আমি, তাহাই 
আছি ।” এই বলিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর মদের বোতল খুলিয়া বসিলেন। 
হুই এক জন বন্ধুও জুটিল। তাহারা ছই চারি গ্ল্যাঁসপ মদ খাইয়া কাৎ হইয়া 
পড়িল; কিন্তু গিরিশের লে বিষয়ে মনোযোগের ক্রটি হইল না। বোতলটী 
নিঃশেষিত হইলে একটী উদগাঁর উঠিয়! সমুদায় নেশ] কমিয়! গেল। দ্বিতীয় 
ঘোতল খোল! হইল । তাহাঁও যথাসময়ে ফুরাইলে নেশা হইল না পরে তৃতীয় 
বোতল প্রর্ূপে যখন নেশার উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে 
উদরস্থলী ফুলিয়! উঠিল দেখিয়া! বিরক্ত হইয়া! সে দিন হইতে গিরিশ বাবু আর মদ 
থাইতেন না। গিরিশ বাধুর একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহা 
করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইতে কেহ তীহাঁকে মতান্তর করিতে 
'পাঁরিত না। কিন্তু কু-সংক্কার বা কু-অভ্যাস কেহ কাহাঁর কথায় পরিত্যাগ 
করিতে পারে না, পরমহংসদেব তাহা! বিলক্ষণ জানিতেন। তন্নলিমিত্ত তিনি 
গিরিশ বাবুকে স্থর! সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই । | 
কয়েকদিন পরে জনৈক অভিনেত্রীর পীড়া দেখিতে গিয়া গিরিশ বাবু তথায় 
ছইসকী সুরা পান করিতে আরম্ভ করেন। সে দ্বিনর্তীহার অপরিমিত পরি- 
মাঁনে নেশ! হওয়ায়, তথায় তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় রজনী যাপন করিতে হুইয়া- 
ছিল। বেশ্তাবাটীতে রজনী যাঁপন কর! গিরিশ বাবুর জীবনে এই প্রথম ঘটন!। 
প্রাতঃকাঁলে কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। 
বারনারীর গৃহে রজনী যাপন হইয়াছে জানিয়া, বড়ই নম্্মীহত হইয়া, বাটাতে 
ন। গিরা এক খাঁনি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি মদ লইয়া 
দক্ষিণেশ্বরে শুভ যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্ধরে পৌছিয়া তিনি উদ্ধখাসে 
পর্মহংসদেবের নিকট চলির়! গিয়া তাহার চরণ ছুইটাী বক্ষে স্থাপন পুর্বক 
রোদন করিতে লাগিলেন । অস্তর্যামী পরমহংসদেব তাহার অন্তরের ভাব 
বুঝিলেন, কিন্ত তখন কিছু প্রকাশ করিলেন না । | 
গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর প্রমহংসদেব, অন্ত ভক্তের দ্বার! 
শাড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। গিরিশের খোঙ্গারীর সময উপস্থিত হইলে মনে হইল যে, গাড়ীতে 
মদদ ছিল। গাড়ী তখন চলিম্না গিক্লাছে ৷ গিরিশ কি হইবে ভাবিতেছেন, পরম- 
হুংসদেব তখন সেই মদ বাহির করিয়া দ্রিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে 
তাহ! ঢুকু ডুক্‌ করিয়া! পান করিতে লাগিলেন সে দিন জন্মাষ্টমীর বন্ধের 
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জন্য তথায় অনেক লোকের সমীগম হইয়াছিল, গিরিশের মদ খাওয়া সকলে 
দেখিয়া আসিল। . 

এই ঘটনায় গিরিশ বাবু লঙ্জিত হই মদ খাওয়া! এক প্রকার ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। সেদিন পরমহংসদেব গিরিশের নিকটে যে প্রতিশ্রুত হইয়া 
ছিলেন, সেই সত্য-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, গিরিশের পরিত্রাণের 
তাঁর আপনি লইয়! তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, “যে কয়েক দিন সংসারে আছ, 
সে কয়েক দিন শীদ্র শীগ্র খেয়ে নে পরে নে”, ইত্যাদি । 

গিরিশ বাবুর ভক্তির তুলনা! নাই। পরমহংসদেব তাহাকে বীরভক্ত 
সুরভক্ত বলির। ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত 
হইতেন, তাহ। ধহ।র। দেখিরছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিরাছেন। তিনি 
ব্লিতেন বে, গিরিশের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীক্ দেখেন নাই । পুর্ববো- 
প্লিখিত মথুর বাবুর বারো৷ আন! বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের যোল আনার উপরে 
চারি ছয় আন! বলিতেন । 

একদিন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটাতে পরমহংসদেব কতকগুলি ভক্ত 
সহিত একত্রিত হুইয়াছিলেন। তথায় গিরিশ বাবুও উপস্থিত ছিলেন। পরম- 
হংসদেবের ভাঁবাঁবেশ হইল। গিরিশ বাবু সেই সময় মনে মনে-কি প্রার্থনা 
করিতেছিলেন, তাহ! প্রকাশ নাই ; কিন্তু পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ জোর করিয়া 
কহিলেন, "ও গিরিশ ! ভাব কি ? এর পর তোমাকে দেখিয়া সকলে অবাক্‌ 
হইবে” যদ্দিও এইকপে বার বার গিরিশ বাবুর আকাজ্ষ। মিটিতে লাগিল, 
তাহার মনে বোধ হয তখনও কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহা অচিরাৎ 
দুর হইয়াছিল। একদিন অধরলাল সেনের বাটাতে পরমহংসদেব কয়েকটা 
তক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজনের নিকট 
সুরা ছিল। পর্মহংসদেব তাহা! জানিতেন। অধর বাবুর বাটাতে প্রবেশ 
করিবার সময় সেই ভক্তুটা সুরার পাত্রটা গাড়ীর ভিতরে লুকা ইয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল। গরমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, গাড়োকান 
খাইয়া ফেলিবে ; সুতরাং বৌতলটা সঙ্গে কাপড়ের ভিতর লুকাঁন রহিল। সেই 
দিন তথাক় চণ্ডীর গীত হইয়াছিল, তজ্জন্ত অনেকের সমাগম হয়। ইতিমধ্যে 
সেই. বোতলটা সভাস্থলে ৰাহির হইয়া পড়িল ও সুরার গন্ধে দিক্‌ পরিব্যাপ্ত 
হুইল। অনেকে কহিল যে, পরমহংসদেবের ঘে নেশার মত হয়, তাহা এই জন্য ; 
লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্ত পাঁন হইয়া থাকে। কেহ বলিল, তিনি তাক্তিকঃ তাহাতে, 


১২৪. পরমহংসদেবের জীবনবৃতীন্ত 1 


দোষ নাই। -পরে একটা 'হুলস্থল পড়িয়। গেল। যখন অনেকের জানাজানি 
হুইল, তাহার। সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয়া! দেখিল যে, মদের লেশমাত্র 
নাই, উহাতে ডি. গুপ্তের ওষুধের গন্ধ বাহির হইতেছে । এই কথা গিরিশ 
বাবু শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বুজরুকী 
হইতেছে । মদের দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমর! ঠিক চেল হইতে 
পারি। বোতল উৎসর্ণ করিয়া গুরুকে খাওয়াইব এবং সকলে প্রসাদ পাইব। 
এইরূপ চিন্ত। করিয়া! মদের বোতল খুলিয়া কার্য আরম্ভ হইল। ছুই চারি 
গ্লাস সেবনের পর্‌, সেই সুরার বোতলটী ডি. গুপ্ডের ওষধে পরিণত হুইয়া- 
ছিল। তদনন্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বদ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃ 
পর তাহাকে একদিন পরমহংসদেব কহিলেন বে, “আর কিছু করিতে পার, 
আর নাই পার, প্রত্যহ একবার ঈশ্বরকে ডাকিও। তুমি বলিবে, তাহা যদি 
না পারি ? একবার না হয় সন্ধ্যার পর একট! প্রণাম করিও |. তুমি বলিবে, 
তাহাও যদি সুবিধা ন। হয় । ভাল, আমায় বকল্ম। দির! যাও ।” গিরিশ বাবুর 
মনের আকাজ্ক। সেই ক্ষণ হইতে পরিপুর্ণ হইয়। গিরাছে। আজ কাল গিরিশ 
বাবুকে দেখিলে বাস্তবিক অবাক্‌ হইতে হর। পাঁচ বৎসর পূর্বে গিরিশকে 
. ধে ভাবে দেখা গির়াছে, আজ আর তাহাকে তেমন দেখ। ধাইতেছে ন। | 

গারশ বাবুর আর কোন সাধন ভজন নাহ । তাহার মনে বিলক্ষণ শাস্তি 
বিরাজ কগিতেছে। তিনি এখন যে প্রকার তত্বজ্ঞানী হইন্নাছেন, তাহার 
দৃষ্টান্ত বুন্ধদেব চরিত, বিন্বমঙ্গল, নাঁসরাম এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থে দেদীপ্য- 
মান্‌ রহিয়াছে আমর! জানি, এই সকল পুস্তকের ছারা অনেকের ধন্মের 
কপাট উদঘাটন হইয়াছে। 

অন্তান্ত যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাহাদের 
প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশে ঘটনা আছে, তাহা এস্থানে সন্নিবেশিত 
কর ছুঃসাধ্য। তাহারা প্রত্যেকে ত্রিতাপে জলিয়৷ পুড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়া- 
ছিলেন; পরমহংসদেবের চরণছায়াক় উপবেশন করিয়া সকলেই মুক্তি লাভ 
করিয়া গিয়াছেন। 
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সগ্ুবিংশ পরিচ্ছেদ । 





পরমহংসদেবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত'ছিলেন। তাহাদের কি ভাঁব 
ছিল এবং পরমহংসদেব কর্তৃক কি ভাবেই বা পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা 
কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তীহাঁরা কেহ সন্্যাসিনী এবং কেহ 
পুরবাসিনী। যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেন, তাহাদের মধ্যে বাবু মনোমোহন 
মিত্রের জননী সব্বাঁপেক্ষা, উচ্চ শ্রেনীর বলিয়া পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন । 
তিনি যতদিন সধব। ছিলেন, তীহার স্তাঁয পতিপরায়ণ। স্ত্রী এই উনবিংশ 
শতাব্দীতে দেখিতে পাওয্া অতি ছুলভ। বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া যে 
কয়েক দিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রায় পাঁগলিনীর শ্ভায় দিন যাপন করি- 
তেন। বাম হস্ভতে লৌহ এবং ললাটে সিন্দুর ত্যাগ ভিন্ন অন্ত বৈধব্য 
লক্ষণ তাহার বিশেব কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে ধুতি 
পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হস্তে ধারণ করিতেন। আহারে সম্পূর্ণ সন্গ্যা- 
সিনীর ভাব ছিল । তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বালা ও লাঁলপেড়ে 
ধুতি ব্যবহার করিতেন বলিয়া! অনেকে অনেক কথাই কহিত, কিন্ত তিনি 
সেসকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন পরমহংসদেবের সমক্ষে 
অগ্ঠান্ত স্ত্রীলোক বসিয়। আছেন, প্রসঙ্গ ক্রমে স্্রীলোকদিগের ধর্ম কর্মের কথা 
উঠিল। পরমহংসদেব বলিরাছিলেন, স্ত্রীজাতিদিগের পতিই একমাত্র ধর্ম, 
ইহ। শাস্ত্রের অভিপ্রার। পতিতে শান্ত দ্ৰাস্তাদি সকল রদ আছে। পতি 
জীবিত অথবা! মরিয়া যাইলেও, সে ভাব থাকা উচিত। অনেকে পতির 
জীধদ্দশার পর শ্রীককক্চকে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে । তিনি তদনন্তর একটা 
গল্প বলিয়াছিলেন। “কোন'রাজমহিী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ কবিতেন না, তিনি 
সধবার ভাব রক্ষার জন্ত কলি পরিতেন। কত লোকে কত কি বলিত, কিন্তু 
তিনি আপনার" মতের বিরুদ্ধে কার্ধয করিতেন না। কালসহকারে রাজার 
মৃত্যু হইল। রাণী তাড়াতাড়ি রুপিগুলি ভাঙ্গিরা সোনার বালা পরিলেন। 
লোকে অবাকৃ হইয়্। রহিল। একদিন একটা প্রতিবাসিনী তাহাকে এ 
প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাপ। করার তিনি কহিলেন, এত দিন 
আমার৬.পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশ্বর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম । 
এখন আমার পতি অক্ষয়, অমর এবং অজর, সেই জন্য অক্ষপ্ন সোণার 
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বালা পরিস্বাছি।” পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন, “এর বালা পর! 
সেইব্বপ। ভিতরকার ভাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর । লোকের কথায় কি 
কেহ ভাব পরিবর্তন করিতে পারে ? যে ভাব পরিবর্তন করিতে পারে, তাহার 
তখনও প্রাণে সে ভাব হয় নাই বলিতে হইবে ।” মনোমোহন বাবুর মাতার 
উচ্চভাব সন্বদ্ধে একটা দৃষ্টন্ত প্রদত্ত হইতেছে । তাহার. তৃতীয় জামাতা 
পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আক্ষেপ করিত। তিনি 
এই কথার বলিতেন, “আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমার জামাই 
সন্ন্যাসী হইয়। সাধু সেবায় জীবন উতসর্ণ করিবে ?” | 

গৌরদাসী (গৌরী ম। বলিয়৷ পরিচিত ) নান্নি আর একটা ব্রাহ্মণের কন্যা 
পরমহংসদেবের বিশেষ অন্ুগৃহীত পাত্রী ছিলেন। বালিকাঁবস্থা উত্তীর্ণ হইবার 
পর হইতেই তাহ।র হৃদয়ে পরমার্থতত্ব বিষয়ের সুক্্ম ভাব সঞ্চারিত হইতে 
আরম্ত হইক্াছিল। তিনি পতি-গৃহে পুজা ও সন্কীর্তনাদি দ্বারা দিনবাঁপন 
করিতেন। বিবয়াসন্ত লঘুচেত। ব্যক্তিরা কে আপন স্ত্রীকে ইচ্ছা! করিয়া 
সন্ন্যাসিনী সাজাইতে চাহেন ? তাহার প্রতি পতির তীক্ষু দৃষ্টি পড়িল। তিনি 
একদিন নিশিথকালে একবস্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেশ দেশাস্তর পরি- 
ত্রমণ পুর্ব শ্রীপাট নবদ্বীপে জনৈক.বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইরা গৌরদাসী 
নাম প্রাপ্ত হইলেন । বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বলরাম বাবুর বাটাতে 
এবং কখন তাহাদের বুন্দাবনের কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি 
পরম্হংসদেবের সাক্ষাৎকার লাঁভ করেন। তিনি পরমহংসদেবকে গৌরাঙ্গ 
বলিয়। চিনিলেন। একদিন তাহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে, প্রভু যেবূপে 
নবদ্ধীপে ভক্ত লইয়। ভাবে মাতামাতি করিয্াছিলেন, আমায় সেইরূপ একবার 
দেখাইলে জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করি! কিছুই বলেন 
নাই। অন্তর্ধামী ভক্তব্ৎসল পরমহংসদেব ভক্তের ,বাঁসন। পুর্ণ করিতে কখন 
বিলম্ব করিতেন ন। | 

একদা কতকগুলি ভক্ত একত্রিত হইলেন। মধযাভ্ুকালে গৌরীমাত৷ 
স্বরং অনব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়। পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর, 
ভক্তপ্রবর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যারের সহিত পরমহংসদেব তাহার পরিচয় 
করিয়। দ্িলেন। কেদার বাবু তাহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সম্বোধন পূর্বক 
প্রণাম করিলেন, তিনিও কেদার বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে উভয়কে 
প্রণাম করনাস্তর একবার পরম্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল এবং উভয়ের 
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নয়নধারাক্স বক্ষঃস্থল ভাঁসির়া যাইতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন ছই একগ্রাস 
ভোজন করিরাছিলেন । তিনি গৌরীমাতা এবং কেদার ব্বুর জেমাবেশ 
দেখিয়। আপনি মাতিয়! আহার পরিত্যাগ পূর্বক উঠিয়া! ঈাঁড়াইলেন। অন্যান্য 
ভক্তগণ সকলেই একেবারে উন্মন্তপ্রার হইয়া পড়িলেন। ভাবের 'বন্য। 
আঁসিল। কাহার বক্ষঃস্থলে ছু হু করিয়া আনন্দ বায়ু উথিত হইয়! উচ্চ হাস্তের 
ঘোর-ঘট। উপস্থিত করিয়া দিল, কেহ সংজ্ঞাশূন্য হইয়! কাহার গায়ে চলিয়া 
পড়িল, কেহ উন্ম।দের ন্ায় নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ নয়ন মুদিয়া গদগদস্বরে 
“জয় রামকৃষ্ণের জয়” বলিয়া মাতালের স্তায় ঢলিতে লাগিল, কেহ এই দ্েখিয়৷ 
শুনিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন পুর্বক থর্‌থর্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল। 
গৌরীমাতি। প্রেমীবেশে খিছুড়ী প্রসাদ ভক্তদিগের মুখে অর্পণ করিবেন বলিয়া 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলেন না। তাহার হাতের অন্ন 
হাতেই রহিল, তিনি জড়বৎ হইয়া পড়িলেন। চতুদ্দিকে লোক দীড়াইয়া 
গেল। সকলেই অবাকৃ। কিন্নৎকাঁল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পরমহংস- 
দেব সকলের বক্ষে হস্তার্পন করিয়া সহজ ভাবে আনিয়া দ্রিলেন। গৌরী মা 
অতিশয় ভক্তিপরায়ণ ছিলেন । পর্মহংসদেবের ভক্তদিগের প্রতি তাহার 
বাৎসল্যভাব ছিল। তিনি সব্বদা মাল্‌্পো। ও অন্যান্য পক্কান দ্রব্য প্রস্তত 
করিয়। দক্ষিণেশ্বরে লইরা যাইতেন। ভক্তের! উদর পুর্ণ করিরা সেই সকল 
মহাপ্রপাদ ভক্ষণ করিতেন । 

যে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকের! যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, তাহার কিছু- 
দিন পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিব্শর অভিপ্রায়ে 
আশিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কথন কখন তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে 
দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন। সেই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী একদিন 
পরমহংসদেবকে ভাঁবাবেশে দেখিয়া মন পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“আপনি বলুন দ্রেখি, আমি কে?” পরমহংসদেব অতিশন্ন আনন্দিত হইয়। 
কহিক্লাছিলেন, “তুমি আমার আনন্দময়ী মা 1” মাতা সেই কথা শবণ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, "ও কথ! বণিতে নাই ।” পরমহংসদেব কহিলেন, “আমি 
জানি, একন্সপে মা আনন্দময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একন্পে ম। 
আনন্দমরী কাঁলীরূপে কালী ঘরে আছেন, আর একবূপে মা আনন্দময়ী আমার 
সেব। করিতেছে ।” মাতার চক্ষে জলধার! বহিয়া' পড়িল। তিনি তদবধি 
আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই। ত্তাহার নত প্রক্কতি ও উদার 
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ভাবের জন্য সকল স্ত্ীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট 
সর্কদ। স্ত্রীলোকের! অগ্রসর রি পারিতেন না, তাঁহার! মাতার নিকট আরাম 
'পাইতেন। 
আমর! একটী ভৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া 
পরমহংসদেবের সহিত নান! প্রকার -রঙ্গরসের কথ! বলিতেন। তাহার হস্তে 
ত্রিশূল, ও ললাটে সিন্দুরের প্রলেপ এবং তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া 
থাকিতেন। পরমহংসদেবের সহিত যে সকল কথ। কহিতেন, তাহা আমরা 
এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই। সহজ .বাঙ্গাল! কথায় কথা কহিতেন, 
কিন্ত তাহার মাঁথামুণু স্থির করিতে আমাদের মস্তক বিধূর্ণিত হইয়! গিয়াছে । 
এই ভৈরবী ভিক্ষা করিয়। খাবার আন্রিয়। পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন । 
আর একটা ভক্ত স্ত্রীলোকের কথ উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত 

করিতে পারিলাম না। পটলভাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কাঁমারহাঁটীর ঠাঁকুর- 
বাড়ীতে একটা প্রাচীণা অগ্ঠাপি আছেন। তিনি পরমহংসদেবকে বড়ই ভাল- 
বাসিতেন। তাহার বাসলাভাবপ্রধান প্ররুতি ছিল। তিনি তন্নিমিত্ত 
পরমহংসদেবকে আহার করাইতে ভালবাসিতেন। তত্বকথার ৰড় একট! 

এলাকা রাখিতেন না । পরমহংসদেব সন্বন্ধে অতি অন্ভুত কথা তাহার নিকট 
শুন। গিয়াছে । তিনি বলিতেন যে, পরমহংসদেব একটা শিশুর ন্যায় আকার 
ধারণ পুর্বক-হামাগুড়ী দিয়। আমার অঞ্চল ধরিয়! খাবার চায়; না দিলে, 
অআণচল ছাড়িয়া দেয় না। ভগবান্‌ ভক্তের মনোবাঞ্ কিরূপে পুর্ণ করিয়া 
থাকেন, তাহং কণহার সাধ্য, বলিতে পারে ? ভক্তভগবানের লীল! অতি অপূর্ব 
এবং লোকের গবেষণার অতীত বিষয়। যেমন, স্ত্রী পুরুষের লীলা ভুক্তন্ডো[গী 
না হইয়া অনুমান দ্বারা তাহ! কাহারও স্থির নির্ণয় হইতে পাঁরে না ও কখন 
কম্মিন কালে হইবার নহে, সেই প্রকার ভক্তবংসল দয়াময় হরি, ভক্তের প্রাণের 
কতদূর আকাজ্ষ। কি রূপে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, ভক্তই সে কথা প্রাণে 
প্রাণে বুবিতে পারেন। ভক্তির রস ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, ভক্তের 
মহ্থিমা তক্তেই বুঝিয়া থাকেন, অভক্তের তাহা অধিকাঁর নাই। সেইজন্য, 
গায়ের জোরে, উষ্ণ মস্তিফ্ধের উত্তেজনায়, আপনার বিষয়াত্মক বুদ্ধি ও বিগ্ভার 
প্রভাবে ভক্তকাহিনী পর্যযালোচনা করিতে যাঁইলে নিশ্চয় সর্বতোভাবে কু-ফল 
ফলিয়া থাকে । এই স্ত্রীলোকটা “গোপালের মা” বলিয়া পরিচিত আছেন। 
ইতিপূর্বে আভ্াসে কথিত হুইয্বাছে যেঃ পরমহ্ংসদেবের ভক্তদিগের মধ্য 
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অনেকেই সন্দ্রীক তাহার নিকটে গমন করিতেন । সুতরাং পরমহংসদেব সেই 
সকল ভক্তদিগের বাটীতে আসিলে, অন্তঃপুরে যাইয়া আহারাদি করিতেন। 
তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কুটুম্বদিগের."মহিলাগণ আসিয়া জুটিতেন। 
তাহাদের মধ্যে সকলকে ভক্তিমতী দেখা যাইত না, কিস্ত অনেকেই 
পরমহংসদেবের কপ! লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। এই জূপে ক্রমশঃ 
স্ত্রীলোক সংখ্যাও দিন দিন বাঁড়িক্লা গিক্সাছিল। পুরুষদিগের মধ্যে বিষরীরাখু 
বেমন আত্মাভিমানে পরিপুর্ণ, তাহাদের বাজারের শাক, মাছ কিম্বা বাঁটীর 
চাকর চাকরানী ধেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, 
তাহার মনে করেন ধন্মটাও তদ্রপ। জ্ীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেনীর 
সংখা। প্রত্যেক পদ্রবারে শতকরা অষ্টনববই জনেরও কিছু অধিক 
হইবার সম্ভাবনা । আমর। দেখিতাম যে, এই জ্ীলোকেরা পরমহ্ংস- 
দেবকে দেখিয়। তাহাদের স্বভাবসিন্ধ বিকৃত-নাসোকভুলন-ভঙ্গিতে কহিতেন, 
“ওম।। ইনি আবার সাধু! জট! নাই, গায়ে ভক্ম নাই, গেরুয়া বসন 
নাই, একখান বাঘছাল সঙ্গে নাই, এ কোন্‌ দিশি সাধু! কাঁলে কালে 
কতই দেখবো”, এই বলিয়া অভিমানের চুড়ান্ত পর্াকাষ্ঠা দেখাইতেন । 
পরমহংসদেব এমনই স্চতুর ছিলেন যে, তিনি বাছিয়! বাছিয়! ভক্ত 
করিতেন। বে বাটাতে উপরোক্ত প্রকার স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রী কিম্বা পুরুষ 
অধিক থাকিত, তিনি সেই বাটাতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পহারী পরমহংস- 
দেব তাহাদের গব্ব খর্ব করিয়। ঈশ্বরাচরাগ বুদ্ধি করিয়া দ্রিতেন | যে পুক্রষ 
কিন্বা থে স্ত্রী আত্মাভিমানে পরমহংসদেবকে প্রথমে অগ্রাহা কুন্সিয়াছিলে , 

তাহারাই আবার তাহার জন্য পাগল পাগলিনী প্রায় হইয়া গিয়াছেন 





অফটাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


স্পাপাখচ হই, আছি: শট সস 


ক্রমে পরমহংসদেবের একটা রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া উঠিল । এই সম্প্রদায়, 

সম্প্রদায় বলিলে ষে প্রকার বুঝায়, সে ব্ূপ নহে । সম্প্রদায়ে এক মতে এবং 

এক ভাবে সকলেই পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট 

তাহা ছিল না। পুর্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, তাহার নিকট সকল 

সম্প্রনাক়সের লৌকজন যাতাম্নাত করিতেন এবং তাহারা সকলে পরমহংসদেবকে 
১৭ 


১৩০ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


তাহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সিৰপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই ব্যক্তিগণ 
সকলে একত্রিত হইলে জনাকীর্ণ হুইয়া পড়িত। পরমহংসদেব তাহাদের 
মধ্যস্থলে গাকিলে অপুর্ব মৌন্দরধ্য দেখাইত। তিনি যাঁহা উপদেশ দিতেন, 
কার্যে তহাই দেখাইতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এক ঈশ্বর, ভাব 
অনস্ত। এস্থানে সেই ভাবের কার্ধযই হইত। এই নানাবিধ ভাবের ভক্তের 
কোন কার্যের ভার গ্রহণ করেন নাই। তাহারা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করি- 
বার জন্ত আসিতেন এবং তাহা পুর্ণ হইয়া যাইলে প্রস্থান করিতেন। কার্ধ্য- 
কারী ভক্তদিগের মধ্যে ভক্তবীর সুরেক্ত্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাঁথ 
চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী, দেবেন্রনাথ মজুমদার, গিরিশ্চন্ত্র ঘোষ, অতুল- 
কৃষ্ণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল, ঘোষ, 
কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ঘুখোপাধার প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাআ্সারা সকলে 
মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আবির্ভ.ব উপলক্ষে মহোৎসব কার্ধ্টী আরস্ত 
করিলেন। ভক্তবীর সুরেক্্র এই মহৌৎসবের প্রস্তাব কর্তী এবং প্রথম বৎসর 
তিনি নিজ ব্যয়ে তাহ সুচারুনূপে সম্পন করিয়া সকলের তন্ত্রা ভঙ্গ করিয়া 
দিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে অগ্তাপি সাধারণ ব্যয়ে আবিতাঁব মহোৎসব 
সমাধা হইয়া আসিতেছে । জন্মোৎসবের দিন পরমহংসদেবের ভক্ত ও অন্যান্তি 
যে কোন ব্যক্তি তাহাকে শ্রন্ধা করিতেন, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত কত রকমের ভক্ত আসিয়া 
উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের সমাগম আরম্ভ. হইত । 
ব্রৈলোক্য রাকু এবং তাহার কর্মচারীরা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেন। 
(না করাই আশ্চর্যের বিষয় ।) যে সকল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিতেন”, 
তাহারা এই উপলক্ষ ব্যতীত কম্মিন কালে সে প্রদেশে যাইতেন কি না 
সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্নানাদি করিতেন, পরে কীর্তন আরম্ত 
হইত। এই কীর্তনে যে কি আনন্দ হইত, তাহা বর্ণনা করিবার যছ্যপি 
প্রভু কর্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর কাহার শক্তি 
নাই ) এ ক্ষেত্রে আমর! তাহ প্রকাঁশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, যগ্যপি 
তিদ্বাবা পাঠক পাঠিকার! তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
কীর্তনের রস অক্ষরে (আঁকরে ) বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরমহংসদেব মধ্যে 
মধ্যে অক্ষর দরিয়া গানটীকে মাতাইয়া আপনি মাতিয়া উঠিতেন, তিনি মাতিলে 


: . আর কাহার রক্ষা খাকিত না। ভক্কেরাও বিহ্বল হইতেন। এই মাতান 
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ভাবটীর বাস্তবিক সংক্রামকতাশক্তি ছিল। এক জনের হইলে আর এক 
জনকে আক্রমণ করিবেই, তাহার সন্দেহ নাই । ফলে, সেই স্থানের উপস্থিত 
ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পুস্তলের স্তায় ই করিয়া! ধাঁড়াইয়। থাকিত। পরমহংসদেবের 
এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, তাহ! স্থানান্তরে ও বল গিয়াছে । এই 'সময় 
উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেন । সেই সময়ে 
তাহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভক্ত তাহার 
বন্্রধানি টাপা ফুলের রং করিয়া দ্িতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া 
দিলে তাহার কি অপুর্ব সৌন্দর্য্য বাহির হইত ! গৌরীম! পুষ্পের মালা ও 
চন্দন আনিম্সা দিতেন। যখন সেই মালা গলদেশে শোঁভ1 পাইত, যখন শ্বেত 
চন্দনের বিন্দু সকল চরশ এবং ললাটে প্রকাশিত হইত, তখন তীহাঁকে দর্শন 
করিয়। নয়ন এবং মনের আকাজ্ষ। মিটিত ন। আহা! সে রূপের তুলনা 
কিআছে ? সে রূপ উপমাবিরহিত। সেরূপে যাহার নয়ন একবার ধাবিত 
হইরাছে, সে আর প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যেন রূপের জালে 
নরন-বিহঙ্গ আবন্ধ হইয়া পড়িত। সে রূপ দেখিলে, আর অপরূপ বলিয়। 
জনে দ্বিতীর বস্তু স্বীকার কর| বার না। তখন মনে হইত, দেখিবার বস্ত 
বুঝি এত দিনের পর দেখা গেল। যাহ! আমরা দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়া 
দেখি, তাহা সে রূপের নিকট কি সুন্দর বা মনোহর? তুলনা করিব 
কি? সেরূপ অন্পমেয়। চাদের তুলনা চাদ, সৃর্ধ্যের তুলনা র্ধ্য, স্বর্ণের 
তুলন। স্বর্ণ, তেমনি রাঁমরুঞ্জ পরমহংসদেবের সে ব্ূপের তুলন! তাহারই বূপ-_ 
তাহার তুলনা তীহারই নিকট। রূপ দেখিয়া মন ভূলিল,* আপনাকে 
' আপন্চি ভূল হইল, সকলে রামকৃষ্ণময় হইয়া পড়িল। জয় ধ্বনিতে 
দিক্‌ কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহস্থচক ভাব যেন হৃদয় ভেদ 
করিয্বা বহির্গত হইতে লাগিল। - কেহ উর্-বাহু হইয়া, কেহ করতালী 
দিরা, কেহ ত্রিভঙ্ ঠামে এবং লম্ফে ঝন্ছফে ৃত্য করিতে লাগিলেন । 
নৃত্য করিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া! ভূতলশায়ী হইলেন, 
কেহ ভক্ষের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে 
লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাসিতে বেন শ্বাস বায়ু প্রর্ধ্স্ত প্রশ্বাস করিয়া 
ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে; অর্ধ মৃতপ্রায় 
হইব আসিলেন। আঁর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বীসে কাশি আসি়। 
স্বরভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদর্্ম ছুটিল, খুলির হস্ত ফুলিয়া উঠিল, 
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স্থতরাঁং 'সঙ্কীর্ভনের বিরাম হইল। শান্তি শান্তি প্রশাস্তি আসিয়া! সকলকে 
আচ্ছন্ন করিয়া,ফেলিল । 

পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন 
করিম! দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, বস্ত্রান্তর্ভাগের দ্বারা ললাটের চন্দন সুছিয়! 
ফেলিলেন, কিন্তু চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর! ভক্ত- 
দ্িগের নিকট আপনার চতুরালি চলিতে পারে না। স্বচ্ছন্দে মালা ছি*ড়িলেন, 
কপালের চন্দন মুছিলেন; এই বার মুছিয়! ফেলুন? অপেক্ষা কিসের ? 
উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে ;১--লোক দেখিতে পাইতেছে 
বে, ভক্তের। পূজ করিয়াছে__মুছিক্পা ফেলুন? বলিয়া রসিক ভক্ত- 
দিগের মনে ইত্াাকার আনন্দোচ্ছশাস হইতে লাগিল। তিনি চরণের চন্দন 
মুছিতে পারিলেন না । পারিবেন কেন? চরণ তীহার নয়, তিনি যাহাকে 
যাহ! দিকনাছেন, তাহাতে তাহার অধিকার কি? ভক্তেরা চরণ পাইয়াছে, 
সে চরণ তাহাদের হৃদরের ধন, স্থতরাং তাহার শোভা বিনষ্ট করিতে 
পারিলেন না । ্‌ 

তিনি তদনন্তরু ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ গ্রীতি- 
লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। 
যে সকল ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেহ পাইত না, অথবা 
কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিরাও দেওয়া হইত না। সমুদয় দ্রব্যগুলি 
পর্মহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিনা তাহাকে দেখান হইত এবং সমস্ত 
দ্রব্যের অগ্রভাগ ত্বাহাকেই প্রদান করা হইত । ভক্তের এই প্রকার ভোগের 
ব্যবস্থা করিতেন । , রর 

আজ সে দিন আর নাই! আজ দে রাম নাই, সে অবোধ্যাও নাই ! 
সেই ভক্তগন আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালীমন্দির ও পঞ্চবটা আছে, সেই 
আবির্ভাব মহোতৎসবও প্রতি বংসর হইতেছে, কিন্তু সে ভাব কোথায়? 
সে আনন্দ কোথার ? নে প্রেমের বস্তা কোথায়? দে সকল ফুরাইয়াছে, 
এ জীবনের মত ফুরাইপ়াছে। আর সে দিন আসিবে না, আর তেমন করিরা 
বন্ত্র পরিধান করাইয়া! মনের সাধ মিটিবে না! আর নে সচন্দন চরণধুগল 
দেখিতে পাইব না, আর সে শ্রীমুখের মধুর নাম শ্রবণ বিবরে ঢালিয়। মানব- 
জন্ম সার্থক করিতে পাইব না! কালের আ্োতে সকলই চলিয়! গিয়াছে, 
কেবল স্থৃন্তিমাত্র এক্ষণে মৃত প্রায় দেহকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। 


পরমহুংসদেবের জীবনবৃভীন্ত ১৩৩ 


পরমহংসদেব ধনীদিগকে বড় পছন্দ করিতেন না, তিনি কাঙ্গাল ব্যক্তি- 
দিগের প্রতি নিতান্ত প্রদন্ন ছিলেন । একদা আবিভাব মহোৎসবের দিন 
কোন একটা স্ত্রীলোক চারিটা রসগোল্প। লইক্লা গিয়াছিলেন। তিনি মাতা- 
ঠাকুরানীর নিকট যাইয়া তাহা প্রদান করেন। তগায় অনেকগুলি ভক্তত্ত্রী 
উপস্থিত ছিলেন, তাহার! তাষ্টে কহিলেন যে, “বাছা! ঠাকুর, এখন ভক্তদিগের 
সহিত মাতিরাছেন, কেমন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তাহার 
এখন ভোজন হইর! গিয়াছে, এখন ত আর: কিছু খাইবেন না? খাইলে 
অন্য হইবে ।” এই কথা জক্তের প্রাণে যেকি গুরুতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহ। ভক্ত ব্যতীত কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না । তাহার চক্ষে জল 
আসিল এবং মনে হইল, “ঠাকুর ! তুমি ত অনাথনাথ । তোমার ভক্তেরা 
বড়লোক, তাহারা অনেক অর্থ-ব্যয় করিয়া মহোৎসব করিতেছে, তুমি আনন্দ 
করিতেছ । আমি দীনহীনা কাঙ্গীলিনী। অনেক ক্লেশে আমি চারিটী 
পরপ। সংস্থান করিরাছি। কি করিব আমার শক্তি নাই, আমি বুঝিলাম, তুমি 
কাঞ্চালের ঠাকুর নও1” ঘিনি তাহাকে ডাকিতে জানেন, ধিনি হৃদয়- 
তন্ধী টানিতে শিখিক্মাছেন, ধিনি তাহার ভাক-নাম শুনিয়াছেন, তাহার ডাকের 
প্রত্যন্তর ন। দির। পলাইবাঁর উপায় নাই। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া 
রসগোল্প। ভক্ষণ করিয়। যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অভাজন 
করিলেন কেন? আমাদের আপনার সেই নাম, যে নামে ডাকিলে আপনি 
শুনিতে পান, আপনি কথা কন, আপনি আসিয়৷ ভক্ত-প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ 
করেন, তাহ। আমাদের দিলেন না! তাহা! হইলে, আমরা ষখুন তখন আপনার 
সহিত প্রাণ ভরিয়া, আকাক্। মিটাইয়া, কগা কহিয়! লইতাম। কিজানি 
কেন তাহ। দেন নাই। ভাল বুঝিরাছেন যাহা, তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে 
আর আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পারে? ্‌ 

আর একদিন শনী-নামক একটী কুমার ভক্ত (শশী সাক্ষাৎ হনুমানের 
মুস্তি! অমন সেব।, বলিতে কি বোধ হয় স্স্ং লক্ষমীও জানেন ন1।) পরমহংস- 
দেবের জন্ত এক পরূপার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাঁধিয়া! কলিকাত। হইতে 
দক্ষিণেখবরে লইক্স। গিয়াছিল। এক পয়সার বরফ দুই প্রহরের স্ধ্যোত্তীপে 
চাদরের খু'টে বাঁধা, প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল ! যেমন 
বরফ প্রাক্র তেমনি ছিল। পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়া অপরিমিত আনন্দিত 
হইক়াছিলেন। ভগবান্‌ ভক্তের বাসন। এইরূপে রক্ষা করিনা থাকেন। 


১৩৪  পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তীস্ত । 


আর একদিন বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত শিরোমণি ও অপর 
ছুই একটী ভক্ত একত্রিত হইয়া উ্ভানে ভোজের নিমিত্ত পঞ্চবটীর নিয়ে 
অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তৃত করিতেছিলেন। ভক্তের! নিতাস্ত স্বার্থপর জাতি, আঁপ- 
নাদের উদ্দেশ্ত সাধন হইলেই হইল । ধাহার নিকট যাইবা ঘ্বর্ণায়মান সংসার- 
কুলাল-চক্রের বিভীবিক। হইতে অব্যাহতি পাইলেন, বাহার কৃপায় কালের 
বিকট দশনাঘাত হইতে পরিব্রাণ পাইলেন, তাহার সমক্ষে অন্ন প্রস্তত করিয়া 
ভক্ষণ করিবেন বলির! স্থির 'িণ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহাঁ-পুরুষকে তাহা! 
প্রধান করিয়া প্রপাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহীরও ঘটে আইসে 
নাই। তাই ত বলি, এমন অবস্থা না হইলে রামকঞ্চের জন্ম হইবে কেন? 
পরমহংদদেব ন্নানাদি করিয়া পঞ্চবটীতে ষাইবামাত্র সকলে সসব্যস্ত হইলেন। 
তিনি প্রথমে কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে খিছুড়ির 
কথ। শুনিকা বলিলেন, “তাইত, বড় গরম, আমায় তোমর! অন্ন প্রস্তত করিয়া 
দাও, আমি আহার করিব” লজ্জায় সকলের মাথা হেট হইল, কাহার 
মুখে আর কথা নাই। সকলে চতুর্দিক ধুমময় দেখিলেন। পরমহংসদেব 
কহিলেন, “দেখ, আমার ঘরে যে সন্দেশের হাড়ি আছে, তাহাতে ভাত 
রীধিতে পার?” ভক্তদিগের নিকটে চাঁউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল না, 
তাই তাহার! চিন্ত। করিতেছিলেন। অমনি কোন ভক্ত সেই হাড়ি আনিয়া 
দিলেন এবং শিরোমণি মহাঁশন্স অন্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ত করিলেন । 
কি বিভ্রাট! সে হ্ড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাকিত, তাহাতে অগ্নির সংস্পর্শ 
হইবামাত্র অমনি, ফাটিরা জল পড়িতে লাগিল এবং ফোঁস্‌ ফৌস্‌ শব্দ 
হইতে লাগিল। “যেমন কর্্ম তেমনি ফল। আঁজ বিষম পরীক্ষার দিন। 
যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুঝিব যে, আমাদের অন্ন চিরদিনের মত 
উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিরথী, ম৷ দেখিও ' বদি প্রভুর অন্ন ভোজন না৷ হয়, 
তাহ। হইলে এ মুখ যেন লোকালয়ে আর না দেখাইতে হয়। মাগো ! তুমি 
এই পাপিশ্টদিগের জন্য একটু স্থান দিও মা!” বলিয়া কথকের মনে মনে ধিকার 
হইতে লাগিল। যতই ফেপ ফেণাস্‌ শব্দ হইতে লাগিল, কথকের শরীর 
হুইন্ডে যেন একসের পরিমাণে শোণিত বহির্গত হুইয়! যাইতেছে বলিয়! বোধ 
হইতে লাগিল। ক্রমে ভাত ফুটিতে আরম্ভ হইল । বেলাও তখন প্রা» ছুই 
প্রহর" একে হাওয়ায় উন্থুনের তাপ বাহির হইয়া বাইতেছে, তাহাতে হাড়ির 
জল বাহির হইয়া ফেঁশস্‌ ফেস করিতেছে, তাহাতে আবার পরমহংসদেবের 


পরমহংসদেবের জীবনবৃতী্ত ১৫ 


আহারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া ককের প্রাণ 
ওঠাগত হইল । শিরোমণির কথকতার ব্যবসা আছে। তিনি ভাবিলেন, “হায়! 
ঠাকুর! এমন করিয়া আমার শান্তি না দিয়া, পূর্ব হইতে বিদায় করিয়া দিয়া 
কথকদিগের স্া় মুত্তিমান্‌ কলির বূপবিশেষ করিয়া রাখিলে আমার সহস্র গুণে 
ভাঁল হইত । আমি অপবিত্র, হরিনামব্যবসারী, আপনি জেনে শুনে কেন এ 
কলঙ্কলাগরে নিমগ্ন করিলেন। আমার কলঙ্ক হউক, তাহাতে আমি ভীত 
নহি । কলঙ্কের পসর! যখন মস্তকে লইয়াছি, তখন কলঙ্কে আর ভর কি? কিন্ত 
আমা কতৃক ধে আজ আপনার আহার হইল না, এই মনস্তাপ যে আর 
রাখিবার স্থান নাই। কলঙ্কভঞ্জন হরি! লজ্জানিবারণ মধুস্থদন ! আজ 
রক্ষ। কর_-এই বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার কর।” এই রূপে সকলেই বিমর্ষ 
হইয়া এক দৃষ্টিতে অনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন । 
পরমহংসদেব ক হলেন, “ভাত হইরাছে কি ?” “সর্ধনাশ উপস্থিত ! অরে বজ ! 
তুই এখন কোথায়? মন্তকে পতিত হইরা আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া 
দে, েন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে ।” আবার বলিলেন, 
“এত দেরি হচ্চে কেন ?” প্রভূ! আর ন।-আর এই ক্ষুদ্র আধার আপনার 
তাঁড়না সহ করিতে পারে না। আমরা ত দোষ করিরাছি। প্রভু! আমরা 
'নির্দোধী ছিলাম কবে যে, আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন? ক্ষমা করুন, 
বাহ। হয় একটা করিয়া দিন, আমরা নিশ্চিন্ত হই।” এই বলিরা তখন সকলে 
হতাশ হইয়। পড়িলেন। তিনি আবার কহিলেন, “এতক্ষণে হয় ত হইস্কাছে |” 
এই কথায় ভক্তদ্রিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। শিরোমণি কি করিবে কাঁপিতে 
কাপিতে একটা অন্ন টিপিয়। দেখিলেন যে, অন্গুলি স্থুসিদ্ধ হইয়াছে । তিনি 
অতি সাবধানে হাড়ি হইতে যখন পাত্রান্তরে অন্পগুলি ঢাঁলিলেন, হাড়িটীর তল! 
ফুটিফাটার স্তার চারি-চির হইয়া গিয়াছে। তদ্দারা সমুদয় জল নির্গত হইয়া 
বাওয়ায়, অন্নগুলি যেন শোলার স্যার লঘু বলিয়৷ দৃষ্ হইল। পরমহংসদেবের 
আনন্দের সীমা রহিল না। শিরোমণিকে কহিতে' লাগিলেন, “তোমার আর 
তক্তিতে এই ভাঙ্গা াড়িতে রণধিতে পারিয়াছ ; তাহা না হইলে কখনই হইত 
ন11» শিরোমণি মনে করিলেন, “আর কথায় কাজ নাই, আরূঢ় ভক্তিাকে 
থাকুক, আর ন! থাকে নাই থাকুক, কিন্ত এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলি- 
বেন না। আমাদের যদি পরীক্ষ। দিবার শক্তি থাঁকিত, “তাহা হইলে আপনি 
কি জন্য আসিয়্াছেন ? যাহার! পরীক্ষা, দিতে পারে; তাহারা ত আপন জোরে 


১৩৬ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


চলিয়া যার । শক্তিবিহীন আমর! আপনার শরণাগত, এই বুঝিস্বাছি। আনী- 
বরবাদ করুন, ষেন এই বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া যায়। 

পরমহুংসদেব এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নানাবিধ ভক্ত * লইয়া বিহার 
করিতেছিলেন । আনন্দের আর অবধি ছিল না নিত্য নব নব ভার, নব নব 
রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে আর্দ্র হইয়া থাকিত। 
তখন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি অপার আনন্দ নিরবচ্ছিনভাবে অবস্থিতি 
করিত, তাহা এখন স্মরণ করিলে স্বপ্রবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে । তখন সমস্ত 
দিন কিরূপে যে অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা বুঝ! যাইত নাঁ। প্রত্যেক 
রবিবারে এবং ছুটার দ্রিন লোকে লোকারণ্য হইত । পরমহংসদেব সকলকে 
মাতাইয়া তুলিতেন। এতভিন্ন পরমহংসদেবকে নিভৃতে পাইয়া ছটো প্রাণের 
কথা কহিতে অনেকেই অবসর অন্বেষণ করিতেন । তাহারা অন্ত বারে আসিয়। 
কার্ষ্য সাধন করিয়া যাইতেন। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার সময় পরমহংসদেব 
ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন, “এখানে যে আসিবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন 
ও জ্ঞান ভক্তি পাইব বলিয়া যে আসিবে, তাহারই মনোরথ পুর্ণ হইবে ।* 

একদিন অপরাহ্ছে আমরা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া- 
ছিলাম। পরমহংসদেব একাকী বসিম্াছিলেন, প্রণাম করিয়া আমর! উপবেশন 
করিলে, তিনি কহিলেন, “দেখ আমি মা'কে কহিতেছিলাঁম বে, আর আমি 
লোকের সহিত কথ। কহিতে প্রারি না। গিরিশ, বিজয়, কেদার, মহেন্দ্র 
এবং--( আর একটা শিষ্যের নাম উল্লেখ করিয়া), এদের একটু শক্তি দে। 
ইহারা উপদেশ দির। প্রস্তত করিবে, আমি একবার স্পর্শ করিয়া দিব।” আমরা 
আশ্চর্য হইগা রহিলাম । তখন আমারা তাহার এপ্রকার কথার তাৎপর্য 





*গ একথা বলিবার উদ্দেগ্ত এই যে, যাদও নকল মতের ব্যক্তির তাহার নিকট উপ- 
€শ।দি লইতেন, কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংসদেবের মোটের উপর ভ্রিবিধ ভব দেখা 
যাইত । এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরমহংসদেবকে গুরু এবং ঈশ্বর বলিতেন। প্রমহংসদেব 
ইহাদের অনেকেরই পরিত্রাণের জন্য বকল না লইয়/ছেন বাঁশ্সনিজে দায়ী হইয়াছেন। এই 
ভক্তদিগকে আমরা বিশেষ ভক্ত বলিয়। উল্লেগ করিয়াছি । শ্বিত'য় শ্রেণীর ভক্তের পরমহংস- 
দেব হইতে কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষা! লইঞ্জাছেন। এই নিমিত্ত তাহার সহিত গুরু 
শিব্য দন্বন্ধ মাত্র । ভূতীয়্ শ্রেণীর ভক্তের অপর (যথা কুলগুরু ইত্যাদি) কর্তৃক দীক্ষিত 
হইয়] আপন অভীঞ& পুরণের নিমিত্র..পরমহংসদেবের সহায়ত লইয়াছেন, তাই!দের সহিত 
প্রমহংসদেবের উপর সম্বন্ধ । 
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কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনিযে আমাদের অকুলে নিক্ষেপ করিয়া 
পলাইবার স্থষোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা কে জাঁনিত 

ইহার কিছু দিন পরে তিনি.গলদেশে বেদনা অন্কুভব করিতে লাগিলেন । 
প্রথম্‌কেয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোৌধোগ করা হইল না। ক্রমে. বেদনা 
বুদ্ধি হওয়ায় গলাধঃকরণ করা৷ অতিশয় ক্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন দ্রব্য 
আহার করিতে অপারক হইলেন এবং তরল পদার্থ ্বার। জীবন রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এই বেদন। ক্রমে গগুমালাম়্ পরিণত হইল । ইহাদের মধ্যে 
একটা বিচি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পাকিয় উঠিল এবং গলনালিতে ফাটিয়া 
উহা! হইতে পু*জ নির্গত হইতে লাগিল । চিকিৎসার.নিমিভ্ প্রথমে ডাক্তার 
রাখালদাস ঘোষ কিয়দ্দিবস যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য 
হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল চিকি- 
সা করিয়! বিশেষক্বপে উপকার করিতে পারিলেন না । রোগের বৃদ্ধি এবং 
তাহার শারীরিক দৌর্ব্ল্য হওয়ায় ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাহার 
শরীর ছূর্বল হইতেছিল, তথাপি কীর্তন কর! অথবা উপদেশাদি দেওয়া এক- 
দিনও বন্ধ করেন নাই। ঘে দিন অতিশয় মাতামাতি হইত, সেইদিন রোগের 
যন্ত্রণাও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জন্য অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইতেন। কিন্ত 
পরক্ষণেই তাহ ভুলিয়! গিয়া পুর্ধের ম্তায় আনন্দ করিতেন । | 

যত দিন যাইতে লাগিল, ব্যা'ধও ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া, তাহার শরীর একে- 
বারে যারপরনাই অস্থ্‌স্থ হইয়! আসিল। সময়ে সময়ে এত অধিক পরিমাণে 
শোণিতআব হইত বে, পর দিবস অতি ক্লেশে শব্যাত্যাগ কন্কিতেন্ন । কিছুতেই 
ব্যুধির উপশম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেক্রের সহিত 
পরামর্শ করিয়া! স্থির করিলাম যে, একজন বহুদশী ইংরাজ-ডাত্তারের দ্বারা 
ব্যাধি নিরূপণ করা কর্তব্য। এইস্থির করিয়া পরদিন প্রতঃকালে আমর! 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষন্নভাবে 
একাকী বসিয়া আছেন 1... সেদিনকার স্আাঁয় অমন হৃদয়বিদারক ভাব ইতি- 
পুর্বে কখনও দেখ! যাক্স নাই । আমর। আনন্দময়ের বিরস বদন দেখিয়া চতুর্দিক 
শৃণ্ত বোধ করিলাম । কি বলিঘ্া সম্ভাষণ করিব, ভাবিয়! অস্থির হইলীম। 
চলিত সামাজিক কথা, “কেমন আছেন,” তাহার অবস্থা দেখিরা বলিতে 
পারিলাম না। কিন্তু তিনি আপনি কহিলেন, গত কল্য প্রায় এক পোয়া রক্ত 
উঠিক্লাছিল। সে সমক্নটা শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং 


টা 
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গঙ্গার জল বুদ্ধি হওয়ায় বাগানের উপরেও জল উঠিয়াছিল। তাহার একে গল- 
নালীর পীড়া, তাহাতে অমন বর্ষা, একতলা আর্ত স্থান, তাহার পক্ষে নিতাস্ত 
অস্বাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়৷ আমরা.নিতাস্ত কাঁতর হুইয়া বলিলাম, “যগ্যপি অন্গমৃতি 
করেন তাহা হইলে একটী কথ বলি।” তিনি মস্তক নাড়ির! আদেশ করি- 
লেন। আমরা কহিলাম যে, “দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যগ্যপি অবস্থিতি 
করেন, তাহা হইলে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায়। 
এপ প্রকারে আর সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে না বলিয়া বোধ হইতেছে 1১ 
হায়! কি অশুভক্ষণেই সেই কথা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল ! 
আমরা যদি তাহা না বলিতাম, হয় ত তাহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ কর! হইত 
না। আমর! অগ্র পশ্চাঁৎ ন| বুঝিয়া মনের আবেগে একটা কথা বাহির করিয়। 
পরিণামে এত যন্ত্রণ।, এত মন্মঘাত পাইতেছি এবং যন্ত্রণ। পাইয়াও তাহার 
বিরাম হইতেছে ন। অথবা কি বলিতে কি বলিয়াছি, ইহা তাহার ইচ্ছা । 
তাহার ইচ্ছা ব্যতীত তাহার আসন পরিবর্তন কর! কি একজন ভূত্যের কর্ম? 
কখন নহে। এ প্রস্তাবে তিনি মহা আনন্দিত হইয়া! বাগবাজার এবং গঙ্গার 
সন্নিহিত একটা বাড়ী ভাড়া লইবার জন্ত আজ্ঞা দ্রিলেন এবং তাহার ভ্রাতষ্পুক্র 
বামলালকে ভাকাইয়। তখনই পঞ্জিক! দেখিতে বলিলেন। শনিবাঁর বেল। 
তিনটার পর দিন স্থির হইল। সে দিন বৃহস্পতিবার, স্থৃতরাং মধ্যে একটা 
দিন রহিল। আঁমর। ততক্ষণাঁৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত)াঁগমন 
করিয়। বাগবাজারের রাজার ঘাটের পুর্ব গলির ভিতরে একটী নুতন, দ্বিতল 
বাড়ী ভাড়। 'লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় 
আসিয়া পৌছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গমন পূর্বক কহিয়াছিলেন, 
“আমাকে কি এর! গঙ্গাধাত্রা করিক্বাছে ? এ বাটাতে আমি থাকিতে পারি 
না» কি কারণে তিনি ষে এ কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা আমর! জানি না। 
তিনি তখনই বলরাম বাবুর বাঁটাতে আপিয়া অবস্থিতি করিলেন । 
পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল।: 
তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলরাম বাবুর বাটা 
যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়। দাড়াইল। এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ ভাক্তার 
দেখাইতে আপত্তি করিলেন ; স্থতরাং প্রতাপ বাবুই ওষধ বিধান করিতে 
লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালকের অপেক্ষাও ছুর্বল ছিল, তন্লিমিত 
"হোমিওপ্যাথিক একটা দান! সেবন করিলেও তাহার শরীর বিকৃত হইয়া 
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যাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ওঁষধ ব্যবস্থা করিতে হইত। 
বলরাম বাবুর বাঁটাতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল 
না। তিনি তশ্নিবন্ধন শ্তামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্যের বাটীর্তে আসন পরিবর্তন 
করিন্নাছিলেন। এই স্থানে আসিম্না রোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। প্রতাপ বাবুর 
অনুরোধে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাঁশয়কে আনয়ন করিবার জন্য 
মহেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয় । ডাক্তার সরকার পরমহংসদেবকে 
মথুর বাবুর সমর হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একদা! 
তাহার শীখারিটোলার বাটীতে পরমহংসর্দেবকে লইয়া! যাওয়া হইয়াছিল । 
ডাক্তার সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্ত আনাইয়াছেন, এই ভাবেই 
ডাকা হয় এবং তাহার ষোল টাক। দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল | 
পর্মহংসদেবকে দেখিক্স! ডাক্তার সরকার কহিলেন, ণ“তুমি যে এখাঁনে ?” 
চিকিৎসার জন্য এর! এখানে আনিয়াছে বলিয়া, পরমহংসদেব উত্তর করিলেন । 
ডাক্তার সরকার পুর্কেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এবারেও অতি যত্র সহকারে 
লক্ষণাদি দ্বার রোগ নিরূপণ করিয়া! ওষধের ব্যবস্থা করিয়া উপর হইতে নীচে 
নামিয়। আদপিলেন। তীহাঁকে সেই সময় দর্শনীর টাক] দেওয়া হইল। তিনি 
টাক। ন| লইর! জিজ্ঞ।সা করিলেন, "এ বাটা কাহার ?” মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, 
“পরমহংসদেবের ভক্তের ভাড়া লইন্াছে ।” ডাক্তার সরকার ভক্তের কথা 
শুনির। আশ্চর্য হইলেন এবং বলিলেন, “সুর আবার ভক্ত কি?” ডাক্তার 
সরকার তখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুর বাবুর পরমহংস অর্থাৎ বড়- 
লোকের নানাপ্রকার সখের জিনিস থাকে, মথুর বাবুর পরমহংসও সেই ভাবে 
বল। হইরাছিল। কিন্তু অগ্ত তিনি নূতন কথা শুনিলেন। মথুর 'বাবুর পরমহংস 
অধর এক্ষণে এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। অতঃপর তিনি অতিশয় কৌতৃহলা- 
ক্রান্ত হইয়া ভক্তদিগের নাম জিজ্ঞাস করিলেন । গুপ্ত মহাঁশয়ও তাহা ব্যক্ত 
করিলেন। ডাক্তার সরকারের পূর্ব সংস্কার দুরীভূত হইয়া আরও উৎসাহবৃদ্ধি 
হইর়া গেল। .তিনি যদিও একজন ঈশ্বর বিগ্রাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু 
শান্সরীদি ও দেবদেবী এবং সাধু মহাআ্রাদিগের অস্ভুত শক্তি আদৌ বিশ্বাস 
করিতেন ন| এবং বোধ হয় আজও করেন ন।। বর্তমান শতাব্দীর যে গ্রকার 
পরিমার্ষ্িত ধন্দমভাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডাক্তার সরকারের 
ধারণ! ছিল এবং আছে । সেষাঁহ! ভউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি 
ব্যক্তিদিগের নাম শুনিক়। বাস্তবিক আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইয়াছিলেন। পরমহংসদেব 
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কর্তক গিরিশ প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে শুনিক্বা, যারপরনাই বিমোহিত 
হইপ্না কহিলেন, “ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে? একটা 
ব্যক্তিকে কুপথ হইতে স্থপথে আঁনিতে পারিলে, একজনের দায়িত্ব দূর হইতে 
পারে! পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাজ্জী ব্যক্তি । অতএব আমি টাক 
লইব ন।1” মহেন্দ্র বাবু বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “পরমহংসদেবের 
ভক্তেরা ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন। তীহারা অর্থব্যয় করিবার 
জন্যই তাহাকে কলিকাতায় আনিক়্াছেন। আপনি সে জন্য কিছু মনে ন! 
করিক্বা টাকা গ্রহণ কঞ্ুন।” ডাক্তার সরকার হাঁসিয়। কহিলেন, "আমাকে ও 
দেই পাঁচজনের মধ পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্র পুর্ব্বক 
চিকিৎসা করিব। যতবার প্রক্নোজন হইবে, আমি আপনি আসিব। আপ- 
নারা মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্তষ্ট করিতে আসিব, আমার নিজের 
প্রয়োজন আছে, জানিবেন।” পরদিন ডাক্তীর সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ বাবু 
প্রভৃতি বাবতীয় ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন । ডাক্তার সরকারের সহিত গিরিশ 
বাবুর পরিচয় হইল এবং নানাবিধ বিচারাদি হইতে লাগিল । গিরিশ বাবু 
এবং অন্তান্ত ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিনা ডাক্তার সরকার যথেষ্ট 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। €সদিন ডাক্তার সরকার প্রায় ছুই তিন ঘণ্ট! 
তথায় বসিরাছিলেন। 

ডাক্তার সরকার প্রতাহ ছুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসি- 
তেন । ব্যাধি সম্বন্ধে কথ। কহিম্ন। ধর্্দালোচনান প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশ 
বাবুর সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার পর ধু 
ধাইতেন। এই বিচারের সারাংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে । 

ডাক্তার সরকারের মত এই যে, মনুষ্য গুরু হইতে পারে না) কেহ কাহার 
চরণ ধূলি লইতে পারে না ; ভাব, সমাধি, মস্তিষ্কের বিকার 3 সাকার রূপাদি বা 
অবতার কখন হইতে পারে না এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কাচ সীমাবিশিষ্ট 
নহেন। ইত্যাকার গুরুতর বিষয়গুলি লইয়া বিচার হইয়াছিল। যেদিন এই 
সকল্প কথ। হইল, তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সকলেই 
উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে ভাবের কথা উঠিল। ভাব অর্থে ঈশ্বরের 
নামে যে অটৈতন্তাবস্থা উপস্থিত হয়, আবার সেই নামে যাহা বিদূরিত হইয়া 
থাকে 1. ভাক্তীর সরকার এপ্রকার ভাব কখন দেখেন নাই। বলিতে কলিতে 
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একজন অচৈতন্ত হইলেন। ডাক্তার সরকার তাহাকে নাড়িয়! চাড়িয়া 
দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটা ভক্ত ঢুলিয়া পড়িলেন। তাহাকে 
দেখিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তির ভাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটা 
ব্ক্তি ভাবাক্রাস্ত হইয্না পড়িলেন। ডাক্তার 'সরকার বিমুগ্ধ হইয়া কোঁন 
কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। শ্রশ্বরীক শক্তির বৃত্তান্ত নৈসর্গিক 
তত্বে বগ্যপি পাওয়া ধাইত, তাহা হইলে ভাবনা কি থাকিত? যাহা 
হউক, ডাক্তার সরকার বোধ হম্ন সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পাঁরেন 
নাই। | 

চরণধুলি গ্রহণ কর! সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাহার নানাবিধ তর্ক 
বিতর্ক হইয়ীছিল। সই তর্কে ডাক্তার সরকার এতদূর উৎসাহিত হইক্সাছিলেন 
যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণধুলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমহংস- 
দেবের প্রতি ডাক্তার সরকারের দিন দিন শ্রন্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল 
এবং একদিন বলিয়াছিলেন যে, “এতদিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাই- 
যাছি 1” আর একটী ভক্তের সহিত ডাক্তার সরকারের অনস্ত এবং খণ্ড সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং বিচার হইয়াছিল । ভক্ত কহিয়াছিলেন, “পৃথিবীতে কোন্‌ বস্ত খণ্ড 
বা সীমাবিশিষ্ট এবং কোন্‌ বস্ত অথণ্ড বা অসীম তাহ! স্থির কর! যায় না। 
একটা বাঁলুক1 কণা--স্থুল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বল! যায় বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
এই অবস্থাটা উহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। ভূবাযুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের 
তারতম্যে পদার্থের রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালুকাকণা যাহ! 
আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিরা বোধ হইতেছে, উহা! অন্থুবীক্ষণে প্রকাও 
দেখাইবে। বাঁলুকাকণা একটী পদার্থ নহে, উহা দ্বিবিধ পদার্থের সংঘোগে 
উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ পদার্থদিগের পরমাঁণুরাই সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদন 
করিয়। থাকে । পরমাণু কথাঁটাও আনুমানিক এবং অবস্থার কথা । বস্ততঃ, 
পরমাণুর আক়তন কি কেহ বলিতে পারেন না এবং বলিবারও অধিকার 
নাই। যগ্যপি পরমাণুর স্থির না হয়, তাহ! হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া 
ব'ক্বিতণ্ড কর! কর্তব্য নহে। ফলে, সকল বস্তই অসীম বলিতে হইবে 1” 
ডাক্তার সরকার কোন উত্তর দেন নাই । 
্‌ একদিন পরমহংলদেব ডাক্তার সরকারের পু্রটাকে দেখিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। ডাক্তার সরকার পরদিন তাহাকে সমভিব্যাহাঁরে লইঙ্কা গিয়াছিলেন। 
পুক্রটা যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্ত ধারণ পুর্ব্বক স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ 
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করিয়া কহিগ্লাছিলেন, প্বাঁবা! আমি তোমার জন্ত এখানে আসিয়াছি |” 
এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

শ্তামপুকুরে অবস্থানকাঁলীন ডাক্তার সরকার ব্যতীত অন্তান্ত কয়েক জন 
ডাক্তার এবং কয়েকটী কবিরাজ তাহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও 
দ্বার রোগের উপশম হইল ন|। কখন দশ দিন ভাল থাকিতেন এবং 
কথন রোগ এত অধিক বাড়িয়া! উঠিত বে, তাহার দেহের স্স্থৃতা বিষয়ে আর 
কোন আশা ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তাহার সেব। করিবার নিমিত্ত 
কয়েকটী ভক্ত এবং একটী ত্রাঙ্গন কন্যা আসিন্না জুটিরাছিলেন। এই 
ন্্ীলোকটা ভক্তিমতী বটে, কিন্তু তাহার কিঞ্চি তমোগুণাধিক্য- 
বশতঃ মেবাকার্যে বিশেব ক্রটি হইতে আরম্ভ হইল। শ্রি্রীমাতাঠাকুরানা 
এ পর্ষ)স্ত দক্ষিণেধখরে ছিলেন। আমরা পরম্হংসদেবের চরণ ধারণ পুর্বক 
তাহাকে সম্মত করিয়া! মাতাঠাকুরাণীকে শ্ভামপুকুরের বাটাতে আনয়ন 
করিয়াছিলাম। 

পর্মহংসদেব সদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইর। থাকিতেন। ভক্তের তাহাকে 
কথ। কহিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহ। শুনিতেন না । এই স্থানে 
ভক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত । 

এইরূপে শ্তামপুকুরের বাটীতে তিন মাস অতিবাহিত করেন । চিকিত- 
সার উপকার হউক, আর নাই হউক, প্রচারকাধ্যই বিশিষ্টরূপে হইত। 
দিবারাত্র নৃত্য, গীত, ও ঈশ্বরালোচনার কাটিরা যাঁইত। এই স্থানে 
প্রতাহই অদ্ভুত ঘটন! দেখ। বাইত, সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে বাইলে, এক- 
জনের জীবনে সংকুনান হইতে পারে ন।। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে কালীপুজার 
দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে । টি: 

মহেন্্রনাথ গুপ্ত মৃহাশয়কে তিনি গুপ্ত ভাবে কহিরাছিলেন বে, “কালী- 
পূজার দিন্টী বিশেষ দিন। সে দিনে মাতার পুজা হওয়া উচিত।” গুপ্ত 
মহাশয় কাপীপদ ঘোষের নিকট তাহ। ব্যক্ত করেন । - কালীপদ গিরিশ 
বাবুর লহ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্তৃক পরিবন্তিত হইয়াছিলেন। 
ক্বালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত । পরমহংসদেবের 
প্রতি তাহার ভক্তি. অন্ুকরণীর। তিনি পরমহংসদেবের তত্বীবধায়ক ছিলেন । 
কালীপদ্দ এই কথ শুনির! কাবী পুজার রীতিমত আক্মোজন করিয়া দিলেন । 
 দ্বীপমালাক্স বাটী আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধূপ, দীপ, ফুল, বিশ্বপাত্র, 
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গঙ্গাজল এবং স্জি, লুচি ও মিষ্টান্নাদি পরমহংসদেবের সম্মুখে সাজাইয়। 
দিলেন। চতুদ্দিকে লৌকারণ্য। পরমহংসদেবের ছুই পার্খে ছুইটা মোমের 
বাতি জবালাইয়া দেওয়া হইল। সকলের সংস্কারণছিল যে, পরমহংসদেব নিজে 
পুজা করিবেন, কিন্ত কোন প্রতিমা আনয়ন করা হয় নাই। কিছুকাল 'স্থির 
ভাবে সকলে উপবেশন করিয়া! রহিল। অতঃপর কোঁন ভক্তের মনে উদয় 
হইল যে, "উনি পুজা করিবেন কি, আমরা গুঁকে পুজা করিব ৮” এই ভাবিয়! 
তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথ! বলিলেন। গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হইয় 
বলিলেন, “বলেন কি? আমাদের পুজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া! অপেক্ষা 
করিতেছেন ?” তিনি “জয় রামকৃষ্ণ” বলিয়া পুস্পাদি গ্রহণ পূর্বক পরমহংস- 
দেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন । পরমহংসদেব আঁনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ 
হইয়া ধাইলেন। তীহার সেই নব ভাবে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 
“জয় রামকৃষ্ণ” . ধ্বনিতে দিকৃসমূহ প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। নৃত্যের 
ঘটায় সেই বাটার ছাদ অসহা বোধ করিয়া থাম্‌ থাম্‌ শব্দে আত্মছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী ভক্ত পরমহংসদেবের ভাবাবসান হুইতে 
দেখিয়! সুজির পাঁত্রটা সম্মুখে উত্তোলন করিয়া! ধরিলেন। পরমহংসদেব তাহা 
ভক্ষণ করিলেন। তদনস্তর সকল একার মিষ্টান ও তান্ুলাদি ভক্ষণ করিয়া 
ভক্তদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিঘ্াছিলেন। এই মহাপ্রসাদ লইয়া বে 
সেদিন কি আনন্দোতসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার- 
বহিভূ্তি। মেবকমগ্ডলীর দ্বার। এই উতসবটা অগ্যাপি কীকুড়গাছ্ীর সমীধি- 
মন্দিরে বথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে । ৪. 

*..  ক্রেমে ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অন্ধের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া ছুফর 
হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং শবীর জীর্ণ শীর্ণ 
হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফলদায়িনী হইল না। ভান্তশর সরকারের 
পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বাষু পরিবর্তনের নিমিভ্ড চেষ্টা হইতে লাগিল । 
পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইক্ন' পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক 
পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদন! উপস্থিত হইত । কিন্ত 
স্থান পরিবর্তন করা অনিবার্ধ্য হইক্সাছিল। বাটাওয়ালারাও সেই সময় বাটা 
ছাড়িয়া দিবার জন্ত বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল । কিন্তুকরা ধায় কি? 
কোন্‌ বাটাতে যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না । পরমহংসদেবের 
অভিমত হইবে, এমন বাটা কোথাক়্ঃ তাহা কেহ জানে না। এইব্প 
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নানাবিধ ভাবিয়া তাহার জনৈক সেবক ক্কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “প্রভু! 
কোন্‌ দিকে, বাটা অনুসন্ধান করা যাইবে । পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া 
কহিলেন, "আমি কি জানি?” সেবক, সে সময়ে কিঞ্িঃৎ বিমর্ষ হইক্সামনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! আমাদের সহিত এখন আপনার এই ভাব! 
বলে দিন কোন্‌ দিকে যাইব। অনর্থক ঘ্বুরাইয়! মারিবেন না ।” সেবক 
প্রকান্তে বলিলেন, “কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব ?” তিনি 
ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞ! পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক 
তথান্ ষাত্র! করিলেন এবং মহিম চক্রচর্তী নামক তাহার জনৈক ভক্তের 
নিকট যাইয়। জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটা স্থবৃহৎ উদ্ভানের অনুসন্ধান বলিয়! 
দিলেন । পরে উগ্ভান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। ৮০ টাক মাসিক ভাড়। 
ধার্ধ্য হইয়া! তিন মাসের জন্ত ত্র উদ্ভানটী আবদ্ধ কর! হইল। যে দিবস 
বাড়ী ভাড়! হইল, সেই দ্িবসেই পরমহংসদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন । 
স্থান পরিবর্তন করায় তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। গলার 
ক্ষত আরোগ্যপ্রায় হইয়া বিশেষ বল পাইয়াছিলেন। তিনি উপর হইতে 
নামিয়! উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন । ডাক্তার সরকার একদিন তাহাকে 
দেখিতে গিম্না! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্যানের চারিদিক ভ্রমণ 
করিক়্াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি ছুরদৃষ্ট ! -পীড়া পুনরায় প্রবলবেগে 
আক্রমণ করিল। এবার বহুবাজারনিবাসী রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় চিকিৎস! 
আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ওষধ প্রয়োগ করিয়া 
কোন ফল তর্শাইতে পারিলেন ন।। রাজেন্দ্র বাবু নিরন্ত হইলে বুদ্ধ নবীন 
পালকে আহ্বান করা হইল। নবীন পালের উষধ ক্রমান্বয়ে কিছুদিন চুলিয়াম্” 
ছিল। মধ্যে মধ্যে অন্ান্ত ডাক্তারেরাও আসিয়া দেখিতেন।. খন দেখা 
' গেল যে, কাহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার হইতেছে না, তখন পরমহংস 
দেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা মেভিকেল কলেজের সর্ধপ্রধান ডাক্তার উর 
সাহেবকে একবার দেখান হয় । তিনি ভারি অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতীত 
বলিয়া ব্যক্ত করেন। 

- বদ্দিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়ের! রে 
দেখিলেন, কিন্তু রোগটা কি, তাহা! প্রকৃতপক্ষে কেহ স্থির করিতে পারলেন 
আআ, কেহ কণ্ঠরোগ বলিগেন, কেহ গণুমালা এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়া 
' সাব্যস্থ করিলেন। মধ্যে মধ্যে প অন্তক্ত শু হইর স্ফোটকাকার ধারণ 
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করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ফ্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি কখন কখন 
এই ক্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তন্দারা শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হুইত। 
ঘতদিন উহ! বিদ্দীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন ত্বার কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে 
পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত । একপোয়া ছুপ্ধ'সেবন 
করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। 
এমন স্ুত্রবৎ লাল নির্গত হইত যে, সে সমর কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
পারিতেন না। কিন্ৎদিন পরে এই ক্ফোটক বহিদ্দিকে ফাটিয়া পুজ 
বহির্গত হইত । তাহাতে সামগ্িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বে, 
কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্কণ! 
তিনি হাম্তাননে সহ্য করিতেন। একদিন বিমর্ষ অথবা চিস্তিত হন নাই। 
ঘখনই বে গিপরাছে, তাহারই সহিত গ্রখরীক বাক্যালাপ করিয়াছেন । 
লোকে ব্যাধির .বিভীষিক। দেখাইলে, তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, 
“দহ জানে, ছুঃখ জানে, মন ভুমি আনন্দে থাক” কোন কোন ব্যক্তির 
নিকট তিনি রৌগের কথ। কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা ক্তাহার 
মনোগত ভাব ছিল না। ও 

শশধর তর্কচূড়ীমণি পরমহংসদেবকে কতবার অন্থরোধ করিয়াছিলেন 
যে, সমাধির সময় ক্ষত স্থানে কিঞ্চিং লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা! আরোগ্য 


হইয়। যাইবে । পরমহংসদেব সে কথা অগ্রান্থ করিয়া বলিয়া" 
হিরন “সমাধি করিয়া রোগ আরোগা করিতে হইবে € এ অতি রহস্তের 
কথা! ৯ 


পরম্হংসদেব যৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তিনি একদিন কহিয়াছিলেন 
যে,. “আমি বখন যাইব, সেই সময়ে প্রেমভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়' 
যাইব ৮” এই কথা আমাদের শ্রবণ করা ছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা জান্সু- 
ফারি তারিখ উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ 
সুস্থ ছিলেন। ছুটার দিন বলিয়া সে দিন এ উদ্যানে অনেক লোকের আগমন 
হইয়াছিল। 

পুর্ব সন্তাহে তাহার কোন সেবক  হয্রিশ মুস্তফীর পরিত্রাণের জন্ত 
পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।, সে দিবস তিনি কোন 
উত্তর দেন নাই। লা জানুদ্ারির দিন হরিশ ৰাবু  পরমহংসদেবের 
নিকটে গমন করিবামাত্র তাহাকে রুতার্থ করেন ।  হরিশ আনন্দে উন্মতের 

িরিহার যান ৃ 
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সাক অশ্রপূর্ণ লোচনে নিম্নে আসিম্া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, ভাই 
রে! আমার আনন্দ ধেধরে না! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা 
একদিনও দেখি নাই।” সেববের চক্ষেও জল অ|সিল। তিনি কহিলেন, “ভাই, 
প্রভুর অপূর্ব মহিমা 1” 

সকল ভক্তগণ একত্রে বপিয়া আছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব দেবেন্ত্রকে 
ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিরা কহিলেন, “পরমহংসদেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম বে আমার অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির 
কর দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলিত.1” তিনি কেন যে 
এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারেন? সে 
ক্ষেত্রে কেহ তাহার মীমাংসা! করিতে পারেন নাই। অপরাহ্নকালে ভক্তের! 
বাগানে বেড়াইতেছেন । এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেইদ্িকে 
আসিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আগ্রহের সহিত ত্বাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও 
আশ্চর্য্য হইক্সা থাকি । তাহার সর্ধঘশরীর বন্ত্রাবৃত এবং মন্তকে সবুজ বনাতের 
কাণ-ঢাক! টুপি ছিল, কেবল মুখম গুলের জ্যোতিতে দিজ্সগুল আলোকিত হইয়া- 
ছিল। মুখের ঘে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না । 
সেই রূপ আর একদিন ইতিপুর্ধে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সন্কীর্ভনের 
সময় দেখ। গিয়াছিল। নিকটে আসিয়৷ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক কহিলেন, 
“আমি আর কি তোমাদের বলিব? আনীর্বাদ করি, তোমাদের সকলের 
চৈতন্ত হউক 2 এই বলিতে বলিতে তাহার ভাবাবেশ হইল । ভক্তের! 
পুষ্পচয়ণ পূর্বক, জয় রামকৃষ্ণ !” বলিয়া তাহার চরণে অঞ্জলি প্রদান» 
করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুম্পশুলি উদ্ধে নিক্ষেপ করায়, যেন পুষ্প- 
বুষ্টির স্তাক্স দেখাইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে পরিপুর্ণ হইলেন। পরম- 
হংসর্দেব কিঞ্চিং ভাবাবসান করিয়া অক্ষরকুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করি- 
লেন। তাহার শরীর হইতে যেন প্রেমের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। ; অক্ষয় 
বাবু বিভোর হইন্না আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
নবগোপাল ঘোষ, তাহার পর উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাহার পর রামলাল 
চট্টোপাধ্যায়, তীহার পর অহুলক্কঃ ঘোষ, তাহার পর গাঙ্গুলী ইত্যাদি 
কয়েক জনের পরিত্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে সম্মুখে আনগ়ন করা 
. হইল তিনি হরমোঁহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তোমার আজ থাক 1” 
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(ইতিপুর্ষে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরুমহংসদেবের নিকট কৃপা 
্রার্থন! কর। হইগ্লাছিল) কিন্তু সেবারেও তিনি “এখন থাক” বুলিয়াছিলেন। ) 
এই বপিন্ন। তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন কর্রিলেন। ভক্তদ্িগের সে দিন: 
আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্তু হায়! কে জানিত যে, এই তাহার 
শেষ অভিনর। কে জানিত বে, আর আমাদের প্রমদাতা রামকৃষ্ণ 
প্রেম বিতরন করিবেন ন। তখন আমর। ছন্দীংশেও জানিতে পারি নাই, 
অথব। একথ!। মনে উদর হর নাই যে, এই সেই পুর্বকথিত প্রেমভাগু 
ভঙ্গ করিবার দিন আসিল! তখনও আমরা আভাসেও জানিতে পারি নাই 
বে, পরমহতসদেব লীল।-রহস্ত পরিসমাপ্ত করিয়া আনিলেন। মনের কত 
আশ, কত ভরস।, কত হবে, কত দেখবো, সে সকল যে এক কথায় সম্পূর্ণ 
করির। দিবেন, তাহ। কেহ আমর! স্বপ্নেও দেখিতে পাই.নাই, কখন কল্প- 
নার়ও ভাবি নাই। আমর। আনন্দ করিয়া লইলাম, আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ 
হইল, শান্তি আসিপা সকলকে অধিকার করিল, সে দিনকার রঙ্গ-ভূমির 
যবনিক। পড়িরা গেল । 

তাহার পর আর তাহাকে সেন্দপ অবস্থায্ন দেখ! বায় নাই, রোগের ক্রম 
ক্রমাগত বুদ্ধিই হইতে লাগিল। কথিত হইয়াছে যে, আহার কমিয়া গিয়া- 
ছিল) সুতরাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বস। শোধিত হইরা! কেবল চন্মাচ্ছাদিত 
অস্থি কথানি অবশিষ্ট ছিল মাত্র। এক এক দিনের শোণিত আবের কথা 
মনে হইলে অগ্ঠাঁপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে । এত শোণিত বহির্গত হইত, কিন্ত 
তথাপি সে সময়ে তিনি কখন বিমর্ষযুক্ত হইতেন না, করং* কত রহন্ত 
 করিতেন। 

এই সময়ে পৃর্বোল্লিখিত সন্্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে রাখাল, যোগেন, শশী 
বাবুরাম, লা, শরৎ এবং গোপাল প্রভৃতি কয়েক জন সেবাকাধ্যে নিষুক্ত 
ছিলেন। সকলেই প্রাণপণে সেব। করিম়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে কে 
কহিবে”? তাহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মন্‌ প্রাণ যেন সেবা 
তেই নিমগ্ন ছিল। তীাহার। সংসার-স্থ একদিকে কাকবিষ্ঠাবং জ্ঞান 
করিয়া, অপরদিকে প্রভুর সেবাই সংসারের একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়া 
মাম্মনিবেদন করিগ্নাছিলেন। কিন্তু শবীর সেবা তুলনারহিত এবং অন্ুকর- 
নীর। যদ্ধপে সেব। বলিক্পা সংদারে কোন কথ! থাকে, তাহা হইলে শশীই 
তাহা জানেত। বন্তপ কাহাকেও সেবাত বলিয়। কহ যাক, তাহ! হইলে 
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শশীকেই: সর্দাগ্রগ্য বলি কহা যাইবে। যস্পি অহেতুকী ভক্তি কেহ দেখিতে 
চাহেন, তাহা হইলে তিনি শশীকে তাহার আদর্শ দেখিবেন। শশীর গুণই 
সব, দোষ নাই। তবে মনুষ্য নির্দোষধী হইতে পাঁরে না, এইটী প্রবাদ আছে। 
শশ্পী,বিন1 বিচারে, বিনা বাঁকৃবিতগাক্প, স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি না রাখিয়া, একমনে 
পরমহংসদেবের সেবা করিত । ইহাকে ব্যপি দোষ কহা যাক, এইটী তাঁহার 
দোষ ছিল। হনুমানের দাস্ত-ভক্তি আমর! শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাণ্ত 
ভক্তির পরাকাষ্ঠী দেখাইক্জাছে। অমন ভক্তচুড়ীমণি আমরা পরমহংসদেবের 
একটী ভক্তকেও দেখে নাই। একথা আমরা অতিরঞ্জিত করিরা বলি- 
তেছিনা। বে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিক্লাছেন, সকলেই একটা স্বার্থের 
সপ্ন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে সাধন ভজন হইবে, কিসে 
ঘোগমার্গে পরিভ্রমন করিতে সক্ষম হইব, রর একটা না একটা ভাব 
সকলেরই ছিল। শশীর সে সকল কিছুই ছিল ন|। সে আত্ম-নিবেদন করিয়া 
 নিক্ষাম ধর্ম প্রভূসেবা করিতে শিখিকাছিল ; তাহা রঃ সাধন করিয়া নিজে 
কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ শশীর এই দাশ্ত-ভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, 
তাহারও সেই ভক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শশী! তুই ভাই 
ধন্য ! তুই যথার্থ সেবা শিক্ষা করিরাছিলি !. পৃথিবীর সারধর্ম-_সাঁরাতসার 
কর্ম--গুরুসেবা ! যদি দেখিবার কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপক্ধ ! 
ঘদ্কপি করিবার 'কিছু থাকে, তাহা শ্রীগুরুর্‌ শ্রীচরণ বন্দনা, এবং যগ্যপি শ্রবণ 
করিবার কিছু থাকে, তাহা! শ্রীগুরুর গুণ-গাথা ! শশী ! তুই তা করিয়াছিস্‌ ! 
প্রান ভরিক্কা, আকাজ্জ। মিঠাইনা করিয়াছিস্‌! কখন মনে হয়, তুই বুঝি 
জন্মান্তরে সেবা করি বলিরা পঞ্চ-তপা করিয়াছিলি, অথবা গলা কাটিয়া, 
শোৌঁনিত দান. করিক্পাছিলি, তাই প্রভু তোরজন্য উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়! 
সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়ব শয়ন করিয়াছিলেন । তুই 
ভাই মানব দেহ ধারণ করিয়। প্রকৃত কর্তব্য কর্ম বুঝিরাছিলি, তুই সেই নিমিত্ত 
প্রভুর বিশেষ কৃপামাত্র । তাহার দরাতে তুই আজ সেবক-মগ্ডলীর শিরোমণি। 
প্রভু ধেমন আমাদের গুরু গুরু বলিয়া মনে ম্পদ্ধা হয়, তেমনি তুই তাহার 
সেঁবক। পরিচদ্ দ্বার যোগ্য পাত্র, তুই অদ্বিতীন্ন । 

মাতা ঠাুরাণী ধদ্দিও নিকটে ছিলেন, কিন্তু সেবার জন্য তাহাকে ব্যস্ত 
হুইন্তে হইত না। শনী সকল দিকে দৃষ্টি রাখিত। অন্তান্ত সঙ্গ্যাসীভক্তেরা 
পরমহংসদেবের সেবায় আত্ম-বিদর্জন দিপ্াছিলেন ংবটে, কিন্তু তাহাদের 
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জপ-তপ করিবার বড় বাসন! হইয়াছিল। কখন কৌগীন পরিয়া চিম্টে লইয়া 
গাত্রে ভন্ম মাথিয়া সন্ন্যাসী সাঁজিতেন, কখন ধুনি জালাইয়া অগ্নির উত্তাপ 
নস্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয্পম করিয়া দিন ধপন করিতেন। 
শশীর এ সকল কিছুই ছিল না। . 

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটা সন্যাসী ভক্তকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি 
সিরাছিলেন, তাহারা সেইজন্ত মধো মধো ভিক্ষা করিতে যাইতেন। 
তিনি সন্ন্যাী ভক্তদ্িগের কথ! গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন না এবং 
গৃহী ভক্তদিগের কথ। সন্যাসীদিগকে বলিতেন না। কিন্তু কখন কখন 
উগ্ন পক্ষের নিকট উভন্ন পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন। তাহারা পরম্পর 
পরম্পরকে শাসন করিতেন । এইরূপে এই উভয় শ্রেণীদিগের মধ্যে কিঞ্ি 
বৈরিভাব ছিল । 

এই কাশিপুরের উদ্ভ।নে পরমহংসদেব আট মাস সবস্থিতি করিয়াছিলেন। 
তখাকার বাবতীয় বায় গৃহী ভক্তের! সরবরাহ করিতেন। 

পরমহংসদেবের অবস্থ! দিন দ্রিন পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন আহার 
কমির। গেল, বথন উত্থানশক্তি রহিত হইল, যখন একেবারে সরভঙ্গ হইয়! গেল, 
তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকেই মনে করিলেন যে, আর 
রক্ষ। নাই । চেষ্টার ক্রুটা কিছুই হইল না, ডাক্তারি, কবিরাজি, অবধৌত, 
টোটুক। প্রস্থৃতি সকলেরই সাহাধা লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হুইল না। 
কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের 
চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণাম্ত ও বি্বপত্রাদি আনা ইয়া 
_ ধারণ করাইলেন এবং কেহ হত্যা দিয়াছিলেন, কিস্তু সকলই বিফল হইয়া, 
গৈল, সুতরাং সকলের আশা ভরস! আর কিরূপে থাকিতে পারিবে? পরম- 
ংসদেবের নিকটে কতবার ভক্তের। কীদিয়! বলিয়াছিলেন ঘে, “আপনি নিজে 
ন। আরোগ্য হইলে, কেহ ব্যাধির শাস্তিবিধান করিতে পারিবেন না।” তিনি 
হাঁপির। কহিক্নাছিলেন, “শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা ছিদ্র 
হইয়াছে দেখিতে পাই । ইহার জন্ত আবার করিব কি?” এইরূপে সকল 
কথ। উড়াইয়! দিতেন। ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীতপ্রায় হইল। ৩১শে শ্লাৰণ 
পুর্ণিষ রবিবার্‌। প্রাতঃকালে তিনি কোন ভক্তকে ডাকাইরা পঞ্জিকা দেখিতে 
কহিলেন। ৩১শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া! যেই ১লা ভাত্র মাসটা 
তাহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহাকে চুপ করিতে কহিলেন। সেইদিন, 
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কেমন একরকম হইর। উঠিপ্নাছিলেন। অপরাহ্নের কিঞ্চিৎ পরে নবীন পাল 
ডাক্তার পুনরাগ্ন উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব কহিলেন, “আজ আমার 
বড় ক্লেশ হইতেছে, ছুইটা পার্থ, বেন জবলিপ্না উঠিতেছে।” এই বলিয়া হস্ত 
প্রসারণ করিক্সা দিলেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরম- 
ংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “উপায় কি ?” ডাক্তার কি বলিবেন ভাবিয়া 
অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না । পরমহংসদেব 
পুনরায় কহিলেন, “কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রোগ ছুঃসাধ্য হইয়াছে ?” 
ডাক্তার, ”তাই ত,” বলিয়! অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে 
সম্ভ'বণ পুর্বক তুড়ি দিয়া কহিলেন, "এরা এতদিন পরে বলেকি? রোগ 
আরোগ্য হইবে বলিয়া আমায় চিকিৎস। করাইতে আনিম্জাছে। যদি রোগই 
না সারে, তবে বুথ! কেন এ যন্ত্রণা?” তিনি রোগের কথা কিম্বা ডাক্তারের 
কথা আর মুখে আনিলেন না। অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন, *দেখ, 
আমার হাড়ি হান্ডি ডাল ভাত খাইতে ইচ্ছা হইতেছে ।” দেবেন ছেলে 
ভুলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তাঁকে ভুলাবে কে? 
সে রাত্রে জি ও হুপ্ধ অপর দিনের অপেক্ষা! সহজে গলাধঃকরণ করিতে 
পারিরাছিলেন এবং স্থথে প্রায় রাত্রি ৯টা পধ্যস্ত নিদ্রিত ছিলেন । ১টার পুর্বে 
উঠিয়! বসিলেন এবং সুজি ভক্ষণ করিলেন । স্ছজি ভক্ষণানস্তর, ১টা ৬ মিনি- 
টের সময় তিনি সহস! সমাধিস্থ হইয়া বাইলেন। ভক্তদিগের প্রাণ পুর্ব হইতে 
ফেমন বিকৃত হইক্লাছিল। তাহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্গ হইল । 
তাহাদের প্রাণ হু হু করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শুস্ত বোধ হইল । 
অমন পূর্ণিমার রাত্রি, বিশেষতঃ সেইদিন পাইকপাঁড়ার কাশিপুরের 
ঠাকুর-বাড়ী হইতে কাকঙ্গালী বিদায় হইতেছিল, তঙ্জন্য প্র স্থান দিয়া সমস্ত 
রাত্রি লোকজন ধাতাঁয়াত করিতেছিল, কিন্তু ভক্তদিগের হতাশ-বিভীষিকা 
আসিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চয় মহা-সমাধি বলিয়! জ্ঞান করিলেন । 
সে রাত্রে আকাশে নানাবিধ পরিবর্তন ও চন্দ্রমগুল দেখা গিক়াছিল। এই 
বিষম সমাচার রজনীযোগেই অধিকাংশ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেবকগণ 
সকঞ্ধেই তথা উপস্থিত হইয়াছিলেন। | 
এদিকে কাল রাত্র বিদার হইল। ১লাভাদ্রের প্রীতঃ সমীরণ, রামকুষ্চ 
বানী সম্বরণ করিয়াছেন, এই বার্ভ। ঘরে ঘরে কাণে কাণে প্রদান করিল । 
সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করেন নাই, যে সংবাদ পাইবার জন্য কেহ প্রস্তত 


পরমহংসদ্দেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১৫১ 


ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অচিস্তনীয় সংবাদ আসিয়৷ উপস্কিত হুইল । 
হায় রে! এ ত সংবাদ নহে, এ যে বজাঁঘাত, বজ্কাঘাত অপেক্ষাও কঠিন। 
বজাঘাতে প্রাণ যায়, তাহাতে যন্ত্রণা সহা করিতে হয় না); এর আঘাত 
বজের ন্যায়, কিন্ত প্রাণ বহির্গত না হওয়ায় যন্ত্রণার বিরাম হয় না। .যেমন 
তাহার সভিত নিত্য নব নব আনন্দ সম্ভোগ হইয়াছিল, এখন তেমনি নব নব 
বিরহ-জাল! সমুখখিত হইয়া! দেহ দাহ করিতে লাগিল । যখনই মনে হয় যে, 
তিনি আর নাই, আর তাহার আঁদরপুর্ণ অমিয়বৎ কথা শুনিতে পাইৰ না, 
নিকটে যাইলে আর তিনি তেমন করিকা। বসিতে বলিবেন না, বিষয়সন্তাপে 
উত্তপ্ত হইয়। যাইলে আর তিনি শান্তি-বারি প্রদান করিবেন না, আর তিনি 
আমাদের লইয়া! সংকীর্তনে মাতিবেন না, আর তাহার অপুর্ব নৃত্য দেখিতে 
পাইব না, আর তীহার বদন-বিনিঃস্যত হরিনামর্যনি শুনিতে পাইব না, 
তখনই হৃদয়নিহিত দারুণ বক্ছিজ্বালা আর্ও প্রবল প্রতাপে জ্বলিয়। উঠে! 
হায় হাঁয়! আমাদের কি হইল! কেন এমন সর্বনাশ হইল! আর্‌ কাহার 
কাছে যাইব, কোথায় গিয়া প্রাণ শীতল করিব! এই উনবিংশ শতাব্বীর 
হিল্লেলে পড়িয়া! পথহার। হইয়া! ধাহার চরণকৃপায় স্থির হইতে পারিয়াছিলীম, 
আজ তিনি কোথায়? আমাদের অকুলে ফেলিয়। কোথায় চলিয়া গেলেন ? 
কুলবালার। ঘযাহাদের কথন চন্দ্র সুর্য দেখিতে পায় নাই, তাহার! পর্ষযস্ত 
কুলের মন্তকে পদাঘাত করিপ। জন্মের মত সেই রামরুষ্থমুন্তি দর্শনের 
জন্য রাজপথে আসিরা দাড়াইল। আর ভয় নাই, আর লজ্জা নাই, এখন 
কুলমানে যেন জলাঞ্জলি দিয়! রামকৃষ্ণ গুণসাগরে লম্ফ প্রদান কঠুরুল। কোন 
: সেবিকা, প্রভুকে শেষ দেখ। দেখিয়া আসিবার জন্য তাহার স্বামীর অনুমতি 
চাঁহিয়াছিলেন। তাহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই। কি 
বলিবেন? একদিন যে সহধর্ষ্িণীকে, স্বামী যাহ! স্ত্রীকে কদাপি প্রদান 
করিতে সমর্থ হয় ন।, এমন অমূল্য রত্ব, রত্বের বিনিময়ে যে রত্র লাভ হয় না, 
হইবার নহে, 'তাহাও দিক্সাছিলেন, অগ্য তাহাকে কি দেখাইতে লইয়! 
যাইবেন? এই ভাবিয়! উত্তর দিলেন না। আর যদ্িই তাহাকে দেখিবার, 
সাধ হইয়া থাকে, এ জন্মে ত আর লেরূপ দেখিতে পাইবে না, আজ সই: 
রূপ চিরদিনের জণ্ভ পক্ষীক্ৃত করা হইবে, কিন্তু যাইলেও ত. দেখিতে 
পাইবে ন।, ভক্তের! তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে, এই ভাবিয়া নিকুত্তর 
ছিলেন । ধাহার প্রাণ উচাউন হয়, যাহার প্রাণ যে কার্ষ্যে ধাবিত হয়, 


মন কি তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সেবিকা শুনিল না--সে যখা- 
সময়ে আপনি যাইয়া! উপস্থিত হইল। 

নেপাল রাঁজ-প্রতিনিধি কিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই হুৃদয়ভে্দী সংবাদ প্রাপ্ত 
হইবামাত্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, 
ঘদিও তাহার সর্বশরীর কণ্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং চক্ষু স্থির হুইয়' 
গিক্লাছে কিন্ত তখনও পর্য্যস্ত তাহার মেরুদণ্ড উষ্ণ রহিয়াছে । তিনি এই 
লক্ষণ দ্বার! মহা-সমাধি বা মৃত্যু কহিলেন না। ত্বাহার এই কথা শ্রবণ পূর্বক ' 
ডাক্তার সরকারকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনি আসিয়া মৃত্যু স্থির করি- 
লেন। এক্ষণে মহা? গোলযোগ উপস্থিত হইল । ভক্তেরা তখন দিশেহারা 
পথিকের ন্যায় দিশখ্রিদিক্জ্ঞানবিবর্জিত বাতুলপ্রায়, তাহারা এই ভব-জলধির 
মধ্যস্থলে দেহ-তরীর কর্ণধারবিহীন হইয়া ক্োতের আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিঘুর্ণিত 
হইতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন মরণের একমাত্র সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, 
বুদ্ধি, বল, গুরু, শাস্ত্র, বন্ধুর অভাব জন্ত কিংকর্তব্যবিমুঢ় প্রায় হইয়্াছিলেন, 
তাহাদের হৃদয়ের পুর্ণ শশধর সহন! কাল মেঘাবৃত হইয়া সর্ধতোভাবে তমসা- 
চ্ছন্ন করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের দ্বারা এ গুরুতর বিষয় মীমাংসা হওয়। 
অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি, অনেকে তাহাকে কি দেখিব, কেমন করিয়া 
দেখিব ভাবিয়া নিকটেই যাইতে পারিলেন না। তাহারা এই বিপদকাহিনী 
সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন । যেখানে যে কেহ ছিলেন, সকলেই আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । লোকে লোকারণ্য হইল। তৎকালে কয়েকটী সন্যাসী 
আসিয়াছিলেন, “তাঁহারা পরমহংসদেবের মহা-সমাধি সাব্যস্থ করিয়া যান। 
তাহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হুঈলেও দীর্ঘকাল পর্্যস্ত « 
অপেক্ষা কর! হইয়াছিল । 

পরদিন পাঁচ ঘটিকার সময় দ্বিতল গৃহ হইতে মহা-সমাধিস্থ মহাপুরুষের _ 
শরীর বাহিরে আনয়ন পূর্বক এক বিস্তীর্ণ পর্য্যস্কোপরে উপবেশন করাইয়া 
আর্দ্র বস্ত্রে অঙ্গ পরিফার করিয়া দেওয়া হইল। তদনস্তর পীতাশ্বর পরিধ:ন 
করাইয়া শ্বেত চন্দন হ্বারা সর্ব শরীর আবৃত করা হইল। শরীর অস্থুস্থ ছিল 
বলিয়া আজ বর্ধাধিক কাপ চন্দন দেওয়া হয় নাই, অগ্য মনের সাধে জন্মের 
মত চন্দন পরান হইল। গলদেশে ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চূড়া, কটিদেশে 
ফুলের বেড়া, চরণে থলের নূপুর । প্রভু আমার আজ যেন ফুল শয্যায় শয়ন 
করিক্াছেন! পালক্ষধানি ফুলের মালায় সুশোভিত করিলে, ভক্তমণ্ডলীর 


সহ ফটোগ্রাফ, লওয়া হইল । প্রভুর সে দ্দিনের শোভা কত হইয়াছিল, তাহা 
যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন সময় ভক্তবীর 
স্ুরেন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটা হইতে পুষ্প ও বিন্বপাত্র 
লইয়! গিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়! তিনি সরোদনে কহিলেন, “গুরু- 
দেব! আজ অপনাঁকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল! আর বলিব কি? সকল 
আশা! ভরসা! আপনার সহিত বুঝি শেষ হইল! এ পাপিষ্ঠের এই শেষ 
পুম্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন বলিয়! তাহার চরণে পুষ্প বিল্বপত্রাদি প্রদান করিলেন । 

বেল। ছয়টার পর মৃদ্গ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্ভন পূর্বক 
তাহাকে জাহবীতটে আনা হইল। পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই সময় বুষ্টিধারা! পতিত হওয়ায় অনুমান হইয়া 
ছিল যেন, যাহাদের ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব পতিতপাবনরূপে 
জন্মিপ্নাছিলেন, তাহার অকালে দেহত্যাগে সেই অগতিদিগের গন্তি 
হইবে ন। ভাবিয়া স্বর্ণের দেবদেবীগণ নয়নধার! দ্বারা তাহাদের নি 
জানাইতেছিলেন । 

সন্ধ্যার পূর্বাহ্নে চিতা প্রস্তৃত হয় এবং রামকৃষ্ণের দেহ তদুপরি সংস্থাপন 
পূর্বক অখি সংস্কার কর! হইয়াছিল। ত্রেলোক্যনাথ সান্তাল সেই ক্ষেত্রে 
ততৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন । এক ঘণ্টার মধ্যে চিতা সকার্ধ্য সাধন 
করিয়া লইল। যখন চিতানল পুর্ণ প্রভাবে জ্বলিতেছিল, সেই সময় ঠিক 
চিতার উপর পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল । এক ঘণ্টার মধ্যে রামক্ষ্থমূত্তি পঞ্চীকৃত 
করিয়া তাহার চিতাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জ একটা তাত্রের পাত্রে »রক্ষা পূর্বক 
.কাশিপুরের ঘাটে অবগাহনাদি কাধ্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল ভক্তের! 
শৃষ্ঠ মনে ও শূন্য প্রাণে সমাগত হইতে লাগিলেন । পথিমধ্যে এক অভাবনীয় 
বিভ্রাট উপস্থিত হইল । উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটার পায়ে কাল 
ভূজন্গ দংশন করিল। সর্পাঘাতে উপেন বসিয়া পড়িল। তাহার পাদ্ষের 
উপরিভাগে বন্ধন দেওয়া হইল এবং ক্ষত স্থানটা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বার! 
দগ্ধ করান হইল $ প্রভুর মহিমাক্» উপেনের আর কোন ক্লেশ হয় নাই। সেই 
ক্ষত স্থানটী প্রান্ত ৪।৫ মান নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল রি 

রামকষ্ণের লীলা ফুরাইল । ধাহাঁকে লইয়া! আমরা গত কম্ষেক বৎসর 
হইতে আনন্দ-রঙ্গভৃমির অভিনয় করিতেছিলাম, আজ তাহার ববনিকা পতিত 
হইল। আমাদের ন্যাক্স পাপীদিগের সহবাস কি পণ্যমনের শিনিক দিন, ভাশ | 

ও 
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লাগে? যাহাদের সহবাস সহোদরও কামন! করিয্না পরিত্যাগ করে, সে 
সহবাস তিনি বলিম্বা এত দিন করিতে পারিস্বাছিলেন । সুতরাং, -আমরা! 
তাহাকে কৌশল করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। সমুদ্র মস্থনের হলাহল শিব পাঁন 
করিয়া আপনি নীলক্ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমাদের পাপ-বিষ 
ধারণ করিয়! সেই বিষের অসহা আলা আপনি সহা করিলেন। পরে যাহা 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা তাহার দেহ ভন্মীভৃত করিয়া নিরস্ত হইলাম । 
কর্ম ভিন্ন কর্ম সুত্র কাটে না। পাপের প্রারশ্চিত্ত চাই। কিন্তু এতগুলো। 
জুক়্াচোর, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিন! সাধনে, বিন। কর্ম, পরিত্রাণ পাইল কি 
বূপে ? তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপ ভার গ্রহণ 
করিয়া আমি অসুস্থতা ভোঁগ করিতেছি । হায় প্রভূ! আমরা না বুঝিয়া 
পাপের ভার দিয়াছি। আমরা যদি জানিতাম যে, আমাদের জন্য আপনি এত 
ক্লেশ পাইবেন, তাহা হইলে হয় ত আনন্দের সহিত সে ছুঃখ আমরা সহ 
করিতাম। কিস্ত আমরা স্বার্থপর, একথ' পুর্বে স্বকর্ণে শুনিয়াও তখন চেতন 
হয় নাই, তখন উহা! প্রভুর রহস্ত বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যে দিন রাত্রে 
আযদেটিক আযাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণ 
পূর্বক বলিক়্াছিলেন, “এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না 
কেন ?” আমর। পাষণ্ড বর্ধর, স্বচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম, “যাওয়া উচিত 
ছিল।” এখন সে রহস্ত কোথায়? এখন সেই কথা স্মরণ হইয়া আপনার 
শিরোদেশে আপনি করাঘাত করিতেছি। এখন মনে হইতেছে যে, কি 
সর্ধনাশই করিয়াছি! কেন তখন গর্দভের স্তায় অমন বুদ্ধি হইয়াছিল। 
আরে পামর মন! তোর কথা শুনে এমন বিষাদের দিনেও হাসি পাস । 
তুই গর্দভ ব্যতীত মনুষ্য ছিলি কবে? প্রভুর চরণধূলিম্পর্শে ম্ুষ্যপদবাচ্য 
হইতে. পারিয্মাছিস্‌, এখন কি সে কথা মনে নাই ? 

রামকৃষ্ণ বিসর্জন দিয়া কেহ পুতনীরে অবগাহন করিলেন এবং কেহ 
আপনাকে পবিত্র জ্ঞানে কাশীপুরের উদ্যানে অস্থিপুর্ণ পাত্রটা রাখিয়। শ্ব স্ব 
গৃহে প্রস্থান করিলেন । 
_ শঅস্থিপুঞ্জ সপ্তাহ কাল কাশীপুরের উদ্যানে রহিল। প্রত্যহ রীতিমত 
পুজা ও ভোগরাগাদি হইত। জন্মাষ্টশীর দিন অস্থিগুলি কীকুড়গাছির 
যৌগোগ্ঠানে যথানিয়মে সমাহিত হইয়া তিরোভাব-মহোৎসব কার্য মহা 
সমারোহেত সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল । তদবধি এই স্থানে নিত্য পুজার ব্যবস্থা 
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হইয়াছে। প্রতি বদর এই স্থানে ছুইটা মহোৎসব হইয়া থাকে। কালী- 
পুঞ্জার দিন পরমহংমদেব যেরূপে পুক্গা করাইয়াছিলেন, স্মবিকল সেইরূপে 
তাহার পুজা কর! হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্ব এক সপ্তাহ 
বিশেষ ভোগরাগ এবং সন্ধীর্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্তনাদি' হইয়! 
তাহার শেৰ দিনের আজ্ঞ!, “ছাড়ি হাড়ি ডাল ভাঁত” ভোগ দেওয়া হয় এবং 
তাহ। উপস্থিত, নিমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হইয়া 
থাকে। এতদ্বাতীত শুরুপক্ষীয় ফাল্তুনী দ্বিতীয়া, বিজয়া, ১লা৷ জানুয়ারী 
এবং বৈশাখী পুর্ণিম|, এই দিবসচতুষ্টয় তথায় পর্বদিন বলিয়া পরিগণিত 
কর! ঘায়। 


পরিশিষ্ট । 





পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তের এক প্রকার সংক্ষেপে আভান দেওয়া 
হইল। তাহার এক দিনের কাণকলাপ নুচাররূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিলে, এই গ্রন্থ অপেক্ষা সুবৃহৎ একখানি গ্রস্থতেও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা প্রকাঁশ 
করা যাইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয় । তাহার ইতিবৃত্ত অতিশয় কঠিন, 
পাঠকেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথায় পল্লী গ্রামে 
সামান্য দরিদ্র ব্রান্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেন, লেখ! পড়া (যাহা দ্বারা 
মন্ব্যদিগকে উন্নত এবং বহুদশী করিয়া! থাকে ) ষে প্রকার শিক্ষা কৃরিয়াছিলেন, 
সে প্রকার পাণ্ডিত্যে বাস্তবিক জ্ঞানী হওয়া যায় না এবং রাসমণির দেবালয়ে 
সাত টাক। বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ঠ পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে । 
কিন্তু এই অবস্থাপন হহয়াও তাহার ভতরে ভিতরে যে ধন্দমভাব ছিল, তাহার 
দ্বার। বাল্যকাপে তিনি সমাদৃত এবং যুবা ও প্রোঢাবস্থায় সাধারণের নিকট 
ভক্তিভাজন হইয়াছেন। | 
এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিবিধ বিজ্ঞানশান্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী 
হওয়াই যে ধন্দোপার্জন এবং জীঁবন গঠন করিবার একমাত্র উপায় এবং পার- 
লৌকিক পুণ্যধীমে যাইবার রাজুপথবিশেষ, তাহা পরমহংসদেবের জীবনী 
পর্ধ্যালোচনা কুরিস্মা বিষম সন্দেহের স্থল হইয়া দ্াড়াইতেছে । যগ্ভপি এ কথা 
বল। হয় বে, শুনিয়! শিক্ষা হইতে পারে এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, তিনি 
প্রত্যেক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বার! কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তখন আশ্চবে)র 
বিবগ্ধকি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেক 
ভাব আপন। আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমাধা করিয়া লইতেন) 
সুরু কেবল নিমিত্তমাত্র থাকিতেন। ভাল, তাহা স্বীকার করিলেও, আর 
রঃ একটা আপত্তি আসিতেছে । থে সকল সাধন-ভজনে পৃথিবীর স্ৃষ্টিকাল 
হইতে অগ্তাবধি একজনে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তিনি 
কেমন করিয়া তাহাতে তিন দিনে ক্বতকার্ধ্য হইফ়াছিলেন? একটা ছুইটা 
নহে সং খ্যাভীতৃ।, উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইলে কাধ্যবিশেখের সুবিধা হয় বটে, 
(কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত, আমরা যতদুর জানি, আর নাই। তাহার মস্তিষ্ক: 
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সাধারণের স্তায় ছিল না!) তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে। -তীাহার সহিত : 
চলিত কথা কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কন্মী, কেহই পারিতেন না। তাহার 
প্রত্যেক কথা গভীরতম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। খন ধেঁ" প্রকার লোক 
তাহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। আবার যখন. বহু 
ভাবের ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইত, তখন এক কথায় সকলের মন্ুসাধ 
পুর্ণ করিতেন। 

আমরা সর্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ব অথবা জ্ঞান- 
পশ্থার কণাবিশেষ লাভ করিয্া আস্ফালনের ইন্ত রাখেন না। আজ এ 
স্থানে বক্তৃতা, কাল ওস্থানে শাস্ত্র ব্যাথা, পরশ্ব শিষা বুদ্ধি, তত্পরদিন 
তাহাদিগকে নিজ চিভি ইত্তভেক ধারণ করাইরা নাম বাহির করিতে প্রাণপণে 
চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিসে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা তাহার ছুটো সুখ্যাতি 
করিবেন, কিসে ছাপাঁর কাগজে তাহার নাম উঠিবে, এই কামনায় সর্বদা 
ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরমহংসদেবের সে ভাঁব একেবারেই ছিল ন1। তাঁহার 
সে ভাব থাকিলে অগ্য এ প্রদেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া বাইত । পাছে লোকে 
তাহাকে জানিতে পারে, এই জন্য তিনি অতি দীন ভাবে দিন যাপন করিতেন। 
তাহার কার্ধাকলাঁপ দেখিরা নিকটের ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত হইত, অপরে 
বুঝিবেকি? লোকে কথন ভক্তির কাঁধ্য দেখিত, আবার কখন তাহার 
বিপরীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নান! প্রকার সন্দেহ আনিয়া উপস্থিত 
করিত । পাছে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি কোন প্রকার 
ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন না। এমন- সামান্ত ভাবে, থাকিতেন ষে, 
লোকে তাহাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়াও বুঝিতে পাক্সিতেন? না। একদিন 
ডিসি গঙ্গাতীরে বেড়ীইতেছিলেন, একজন কলিকাতার ডাক্তার দক্ষিণেশরে 
রোগী দেস্ছিতে গিয়া রাসমগির ঠাঁকুরবাটী দর্শনাভিলাষে সেই সময়ে যাইয়া! 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিন্িপরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া 
জুই ফুল তুলির নিত হক্চুঞ্িরিয়াছিলেন | পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার 
আজ্ঞ। শিরোধ।ধ্য করিয়াছিলেন । এই ডাক্তারটী তীহার ব্যাধির সময় 
দেখিতে যাইয়া আশ্চর্যযা্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “কি সর্বনাশ! আমি 
ককিয়াছিলাম কি! এঁকেই তফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলীম 1” ৃ 

অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
নি পিন্ধ হুইপ়াছিলেন। তাহা না হইলে ডাক্তারের আজ, পালন করিতে, 
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পারিতেন না। তাহার জীবনে আরও এমন অনেক ঘটন হইয়া গিয়াছে, 
যাহাতে পুর্ণ 'অভিমানশৃ্ঠ ভাব দেখা গিয়াছে । একদা তাহার মনে হইয্সা- 
ছিল যে, বোধ হয় কামাদি রিপুগণ গিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি তখন 
বকুল্তলার ঘাটে বসিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার মনের 
ভিতর পুর্ণভাবে কামবুত্তির উদ্দীপন হইয়া যাইল। তিনি বলিতেন যে, 
“সে সময়ে যগ্পি প্রৌ়া কিন্বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই পথে গমন করিত, তাহা 
হইলে আমার ধৈর্যচ্যুতি হইত কি না, বলিতে পারি না।” তিনি তঙ্লিমিভ্ত 
বলিতেন, “কোন বিষয়ে কাহারও অভিমান করিবার অধিকার নাই। অস্ভ 
যাহা আছে, কল্য তাহা না থাকিতে পারে । কখন কাহার মনে কি হয়, 
কে বলিতে পারে ?” * 
জীবশিক্ষা, লোকের হিতসাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাহার নিতান্ত আপত্তি 
ছিল। ইচ্ছ! করিয়া তিনি কখন কাহাকেও কোন কথা কহিতেন না। এক 
সময়ে ত্রাঙ্গণী প্রচারকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিভ্ত কত অনুরোধ করিতেন, 
বলিতেন, “ভাব নিয়ে ঘরে বসে থাক 1” পরমহংসদেবকে বার বার এই 
কথ। বলিলে তিনি বিরক্ক হইয়া! উঠিতেন । “কালী যাহা করিবেন, তাহাই 
হইবে 1” এই তাহার কথা ছিল । 
তাহার অভিমান ন থাকায়, তিনি ইচ্ছা করিয়া, কিম্বা মনে কোন বিষয় 
সঙ্কলপ করিয়া, কোন কার্য করিতে পারিতেন ন।। বখন ঘাহ। করিতেন, তানু। 
তাবে করাইয়া লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, “ঝড়ের এটো পাত হওয়া 
মকলের উচিত ।, বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, এটো। পাতের 
এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে না যে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে এটি 
পরমহংসদেব বাস্তবিক এই ভাবেই থাকিতেন। তিনি কখন কাহাকেও কালীর 
ইচ্ছা ছাড়। কোন কথা আপনি বলিতেন না । অনেক সময়ে লোকে দেখিত 
যে, তিনি বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বলিতেন না। একথা সাধারণ 
লোকের! বুঝিতে পারিবেন না। তবে আভানে "একটু বুঝাইতে চেষ্টা কি । 
বেমন, কাম ক্রোধাদি উদ্দীপ্ত হইলে মন্ুষ্যের। যে সকল কাধ্য করিয়া থাকে, 
সহজাবস্থায় তাহা তাহারা কখন করিতে পারে না এবং অনেকে বিপুর 
পরাক্রমে কোন প্রকীর অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জন্ত দে আপনি 
অন্গুশ্োোচন। করিস থাকে, এঅস্থানে ঘেমন তাহাকে ভাবে কাঁধ্য করাইয়। লয়, 
ভেমনি, পরমহংসদের : সক কাধ্যই ঈতরের ভাবে করিতেন্‌।  পুর্বেই 
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বণিয়াছি, এ কথাটা বুঝা অতিশয় কঠিন। ঈশ্বরের ভাবে তাহার কার্ধ্য 
না হইলে অমানুষ কার্ধ্য করিতে পারে কে? কি বাল্যকালে, কি কিশোর 
সময়ে, কি যুবা বয়সে, কি প্রৌড়াবস্থায়, তাহার যে সকল কার্যকলাপ 
হইয়াছে, তাহা,ব্রদান কালে নিতাস্ত অস্বাভাবিক বলিয়া! বোধ হয়) কিন্তু 
ধকল ঘটনা কল্পিতু নহে, তাহা বথার্থই ঘটনাবিশেষ। অমানুষ কার্ধ্য 
থে স্থানে হয়, সেউস্বীনে শ্বরিক শক্তি না বলিয়া আর উপায়াস্তর নাই। 
এই প্রশ্বরিক শক্তির কার্ধ্য তাহার ভিতর দিয়। সম্পন্ন হইত বলিয়া, যাহা 
অভাবনীক্ন ও অচিন্তনীয় বিষয়, তাহাঁও তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । 
কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেৰ অপ্রিক লেখা পড়া জানিতেন না। 
এ কথা বাঙ্গাল! ভাষা সম্বন্ধে বলা হইল। সংস্কৃত জানিতেন না) কিন্তু সকল 
প্রকার সংস্কত শ্লোক তিনি বুঝিতে পারিতেন। কেবল বুঝা নহে, তাহার 
গুঢ় তাৎপধ্য বাহির করিয়া দিতেন। ইংরাজী জানিতেন কিম্বা অন্য কোন 
ভাব! জান। ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। এই পাণ্ডিত্যে কি দর্শন, 
কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্মতত্ব, কি সমাজতন্ব, তাহার নিকট 
কোন তত্বেরই অভাব ছিল ন'। যেব্যক্কি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে 
অন্ত কোন কথা৷ কহিতেন না। যে জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাহাকে তাহারই 
উপদেশ দিতেন। এই প্রকার পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়া মনুষ্য- 
শক্তির বহিভূতি কথা । কেবল তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে শাস্ত্রের 
মীমাংসাও করিয়া দিয়াছেন। একদা অধরলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দর 
চক্রবর্তীর সহিত তন্ত্রের কোন শ্লোক লইয়া! বাদান্থবাদ করিয়ুছিলেন। মহিম 
« বাবু এবং তাহার বাটাস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়া- 
ছিলেন। অধর বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ করেন। পরস্পর অমিল হওয়াতে 
সেক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংস। হইল না। অধর বাবু তথা হইতে পরম- 
হংসদ্বেবের নিকট গমন করিয়া সে কথা কিছুই উত্থাপন করিলেন না । 
কারণ, পরমহংসদেব শাস্ত্র পাঠ করেন নাই। তাহা তাহার অধিকার বহিভূ্তি, 
এই বিশ্বাস ছিল। অধর বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় পরমহংসদেবের 
ভাবাবেশ হইল। তিনি অধর বাবুকে ডাকিয়! সেই শ্লোকগুলির সমুদয়ণ্অর্থ 
করিব! দিয়াছিলেন। অধর বাবুর আর আশ্চধ্যের সীমা রহিল ন1। নিতাস্ত 
আবপ্তক ন। হইলে, পরমহংসদেবের কখন শক্তির পরিচন্ন প্রকাশ পাইত না | 
এই প্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি বলিতেন, “যেমন ছাদের জল নল 
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দিয়া পড়ে কথন বাঘের মুখ কিন্বা স্থানাস্তরে কুকুর অথবা মানুষের মুখের 
ভিতর দিয়া বাহির হয়। নিম্ন হইতে ছাদের জল দেখা ধায় না, কেবল 
যাহা দিয়া জল পড়ে, তাহাই দেখা যায় । লোকে মনে করে যে, বাঘের মুখের 
ভিতর দিয়া জল আপিতেছে। তেমনি হরি কথা যাহা বাহির হয়, তাহা 
হরিই বলেন । আধারটী বাঘ-মখ-বিশেষ, নলমাত্র 1”. পরমহংসদেবের পক্ষে, 
এ কথা! সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, তাহাতে তিলাংশ সন্দেহ নাই। 

পরমহংসদেব ঘোর সন্যাসী, ঘোর গুহী, ঘোর ভক্ত এবং ঘোর জ্ঞানী 
ছিলেন-। তাহার কোন দ্রব্যেই প্রয়োজন ছিল নাঁ। স্ত্রী বল, পুক্র বল, কন্তা' 
বল, মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বস্ত্র বল, অর্থ বল, কিছুতেই স্হাঁর 
আবশ্ঠকতা দেখা যায় নাই। কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন ন!। 
কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার বিবিধ সন্বন্ধ স্থাপন পুর্ধক সংসার করেন, 
তাহাদের অপেক্ষা তিনি সংসারী ছিলেন । স্ত্রীর কোন সন্বন্ধ রাখিতেন না, 
তথাপি তাহাকে পরিত্ণাগ করেন নাই । কালসাপিনী বলিয়া ঘ্বণা করিতেন 
না। তিরোভাবের দিন পর্যন্ত যে কোন হেতুতেই . হউক, সঙ্গে রাখিয়া- 
ছিলেন। আমরা শত শত তাঁহার পুজ্র রহিয়াছি । আমাদের কল্যাণের 
জন্য তিনি যে পরিমাণে কাতর এবং ব্যন্তচিত্ত হইতেন, বাপ মা তেমন কাতর 
হন না। একদা আমাদের বাঁটাতে বিস্ুচিকা রোগের প্রাছুর্ভাব হওয়ায়, 
অল্প দিনের মধ্যে তিনটা সম্তাঁন কাঁলগ্রাসে পতিত হয় । আমরা এই নিমিত্ত 
একটী রবিবারে তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারি নাই। তিনি তাহা 
জানিতে পাবিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “এরা আজ আঁসে নাই 
কেন? এদের. বড় বিপদ, তমি যাইয়া সংবাদ লইবে 1” আমরা যখন তার - 
নিকটে গমন করিলাম, আমাদের জন্য তাহার কাঁতরতা! দেখিয়া মনে করিয়া 
ছিলাম যে, আমাদের পিত! বতদৃর দুঃখিত না হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা 
তিনি যে কত গুণে কাতর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পাঁরিলাম নাঁ। সন্ন্যাসী 
তিনি, তীহার এ সকল কেন? মায্সিক ছুঃখ তাঁহার কেন? ভাব বুঝিবে 
কে? পরক্ষণে তিনিও যেমন হইলেন, আমাদেরও তেমনি পরিবর্ভিত 
করিলেন। ভক্ত, কি অভক্ত, সকলের জন্য তিনি কাদিতেন। একদা! 
কালীবা্টতে একটা কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল । 
ছ্বারবান তাঁহাকে তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়! ধাক্কা দিয়া তাঁড়াইয়া 
ক্রিয়াছিল। এই কথা পরমহংসদেব শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ত, 
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করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “মা! একি তোর বিচার! আহা! ছটা 
অন্নের জন্য মার খাইল 1” তীহার এই কথ শ্রবণ করিস আমাদের হৃদয় 
বিচুর্ণ হইয়া গেল! আমরাও তাহার সহিত কাদিয়াছিলামণ তাহার হৃদয় 
দয়াপপ গঠিত ছিল, অথব। বে স্থানে দয়াময় নিজে বসিয়। রহিয়াছেন, সে স্থানের 
কার্ধয কেন কঠোর হইবে? তিনি যাহার জন্য কাতর, তিনি যাহার জঙ্ঠ 
চিন্তিত, যাহার জন্য তাহার চক্ষে জল আসে, তাহার কতদূর সৌভাগ্য ! 
যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহার ছুঃখ কোথায়? তখনই 
একটী লোক আ(সিক্। সংবাঁদ দিল যে, ত্রৈলোক্য বাবু সেই কাঙ্গালীকে একটী 
টাক। দিয়াছেন এবং আর তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহুংসদেবের 
আর হাসি ধরিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ধদ। 
ভাবিতেন। উহার এত টাকার হইতেছে না, উহার মাসে এত খর্চ, উহার 
কিছু টাক! চাই, ইত্যাকার কতই ভাবিতেন। তিনি যাহা ভাবিতেন, তাহার 
কার্য হইতে কত বিলম্ব? এ বিষয়ের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 
তাঁহার কোন ভক্তের অতি অল্প আয় ছিল। তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য যখন 
উপর আফিসে দরখাস্ত যাইল, পরমহংসদেব অপর ভক্তের মুখে সে কথা 
শ্রবণ করির। কহিলেন, “আহ।! উহার এত টাকার কমে চলে না, বেতন 
বৃদ্ধিকি হইবে ?” ভক্ত কহিলেন, “মহাশয় তাহার জন্য চিন্তিত, অবশ্থই 
হইবে ।” হইবে কি, হইয়া গিপনাছে। আশ্চর্ষ্য ব্যাপার! সে সময়ে সরকার 
বাহাহুরের তহবিলে বড়ই খাকৃতি। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্ত সকল ব্যয় কমিয়। 
যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বাহ। বুদ্ধি পাইবার আশা ছিল, তাহার ছিগুণ 
বাড়িম্না গেল। আশ্চর্য এই জন্য বলি, যে ঘত টাকা প্রার্থন। "করে, উপর- 
' ওধুযলার। তাহা কমাইয়া দিতে পারিলে কোন মতে ছাড়ে না, কিন্তু প্রাথনা 
অপেক্ষা বেণী দিতে কেহ কি কখন শুনিয়াছেন? এ ক্ষেত্রে তাহাই 
হইয়াছিল । . টুর 

পিতা মাতা যেমন যে ছেলেটী যাহা ভালবাসে, তাহার জন্ত ঢেই 
জিনিবটা সংগ্রহ করিস্সা রাখেন, যে জিনিষটি যাহার খাইতে ভাল লাগে, তাহারা 
না খাইয়। তাহার জন্ত ঢাকা দিয়া রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন ।., 
কোন দেবক পরমান্ন খাইতে বড় ভালবাসিত, তিনি তাহার জন্ত তাহা তুলি 
রাখিয়া দিতেন £ কোন কোন ভক্তের বাটাতে বেদানা, মিছরী, বড়বাজারের 
বারের ্রব্যাদি হ্য় আপনি যাইরা দিয়া আসিতেন। লী হয় অপঢ্রর চদা 
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ৃ পাঠাই দিতেন এই জদ্ত বলি তীহ'র পুত্র কন্তা ছিল। এমনও দেখা 
গিয়াছে যে, কোন ভক্ত সন্তান লইয়া গিয়াছিল; তাহার স্ত্রীকে টাকা দিয়া 
ছেলেটা দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, 
কাহাকে বজ্র, যাহার যাহা প্রয়োজন বুঝিতেন, তিনি আপনি তাহা দিয়াছেন। 
একরিন তাঁহার কোন ভক্তকে কোন কথ! না বলিয়া একখাঁনি গরদের কাপড় 
দিলেন । কাঁরণ জিজ্ঞাস করায় তিনি কহিলেন, “দিলাম, লইয়া যাও ।” পরে 
শ্রবণ করা গেল যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গরদের কাপড় সম্বন্ধে 
কোন গোলমাল হইয়াছিল। ঘটনাটী ঠিক মনে নাই, তিনি তাহ! জানিতে 
পারিয়া! সেই অভাব পূর্ণ করিয়! দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন 
যে, তিনি সামান্ত দ্রব্য দিয়! ভক্তের কি ভাঁল করিয়াছেন? ইহার ভিতরে 
অর্থআছে। তিনি কহিতেন যে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিক 
হইলে গোলমাল হয়। সাকোর জল যেমন এক দ্রিকের মাঠ হইতে 
অপর মাঠে যাঁয়, ভিতরে কিছু থাকিতে পাঁরে না; ভক্তদিগের পক্ষেও সেই- 
রূপ জানিবে। আহার বিহনে তাহারা মরিবে না, আবার তাহা অধিক 
হইয়া নষ্টও হইবে না। ইহার দ্বারা রজঃ ও তমোগুনের আধিক্যতা| বুদ্ধি 
হইয়া! থাকে । 

তিনি কাহারও নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন যে, 
“আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই।” এ কথা লইয়া অনেক কথাই, 
হইত । তিনি যদিও রাসমণির দেবালয়ে থাকিতেন, কিন্তু তাহার কথা৷ 
প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অথচ 
মন্দিরের সর্কল “দ্রব্যই লইতেন। এই কথায় যে সর্বসাধারণের পক্ষে মহা 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার আশ্র্ধ্য কি? এই নিমিত্ত অনেকে তাহাকে? 
দোষারোপ করিত, এখনও করিয়া থাকে । কিন্তু স্থুলদর্শী ব্যক্তিরা মহাপুরুষের 
চক্র যদি সহজে অর্থকরী বিদ্যা বুদ্ধিতে ভেদ করিতে পারিত, তাহা হইলে 
ধর্ কর্মের শ্রে্ঠতা আর থাকিত না। তাহা হইলে কি বর্তমান শতাব্দীর 
পাঁস করা বাবুর! নিরক্ষর ব্যক্তির চরণপ্রাস্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিত? তাহা 
হুইলে কি কেশব বাবু প্রভৃতি মহাবিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ তাঁহার চরণরেণুর প্রত্যাশায় 
কৃতাঁজলি হইয়া সম্মুখে দীড়াইয়া থাঁকিতেন? তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু 
 ন্ণ যাঞ্ষ। করিতেন? তাহা হইলে কি বিজয় বাবু “জয় রাঁমকৃষ্ণের জয়!” 
ধ্বনি, দিক্ষা রাজপথে নৃত্য করিতে পাঁরিতেন ?  সেযাহা হউক, পরমহংসদেব 
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কি কারণে যে, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই,» : কথা ব্যবহার কৰিতেন, 
তাহ। আমর। তাহার নিকট শ্রবণ করি নাই। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও 
সাহস হয় নাই। আমর! যখন সর্ধপ্রথমে তরহার নিকটে যাতায়াত করিতে 
আরম্ত করি, সেই সময়ে কিয়দ্দিন শনিবারের রজনী শেষ না হইতেই আমরা 
কলিকাত। হইতে হাটিরা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতাম। মধ্যাহ্ন তথায় প্রসাদ 
পাইতাম। করেক মাস এইব্ূপে অতিবাহিত হইলে একদিন আমরা পরস্পর 

বলাবলি করিলাম বে, “বেশ মজা হইয়াছে । পরমহংসদেব কত আদর করিয়া 
আমাদের আহার করান।” সেহীাদন অপরাহ্নে তিনি আমাদের ডাকিয়! 
কাহলেন, “তোমর। এখানে আহার কর কেন? এস্থান ত তোমাদের জন্ত 
হয় নাই ॥। জন্যাসপী ফকিরের নিমিত্ত হইয়াছে । এ অন খাইলে গৃহীদিগের 
অ'্নষ্ট হন্ন। একদ। এক ব্যাক্ত এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার 
সমগন একী পণস। দিগাছিল।” আমাদের চক্ষুস্থির হইল, মনে মনে আপনা- 
দিগকে শত ধিকার দিলাম এবং তদবধি আমর! জলখাবার লইয়া যাইতাঁম । 
দোল পুর্ণমার পূর্ধ রবিবারে আমর। যখন প্রণামপুর্বক বিদায় গ্রহণ করি, 
তিন দোলের দিন তথায় ভোজন কারবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন । তাহার 
আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? বে আজ্ঞ। বলিয়! স্বীকার করিলাম। কিন্তু 
বাহিরে আসির। কতই বিচার করিলাম বে, বিনি একদিন যাহা করিতে নিষেধ 
করিলেন, তিনিই আবার আপনি তাহাই করিতে আজক্ঞ। দিলেন। কেমন 
করিম্। এ কথার মীমাংস। হইবে? লোকে বে কথা লইঙ্সা আপত্তি করিত, 
আমর। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম) কিন্ত তখন কিছুই বুঝিতে পারি 
নাই। কিছু দিনের পর একদিন পরমহংসদেবের এ কথার ্ কারণ.মনে 
হ্হ্ল । প্রথমটা এই বে, প্র দেবালয়ে রাসমণির কোন সত্ব নাই। শিবালয় 
করটী তাহার নিজনামে প্রতিষ্ঠিত । তাহাতে তাহার সম্বন্ধ আছে, ঠর পরম- 

ংলদেবের কোন সংশ্রবৰ ছিল ন।। কালী ও রাধাকৃষ্ণচ গুরুর নামে হুওযায় 
রাসমণির সব্ন্ধ ছেদন হইয়। । গিরাছিল। ভোগ রাগ বাহা হয়, তাহা ঠাকুরের 
জন্ত, সেই প্রসাদ্দে কাহারও নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না । এ হিসাবে তিনি 
অন্তার বলিতেন না। কারণ কালীর নামে যে বিষয় রা তাহাতে রাসমণি 
নিজেই নিংসন্ব হইয়া কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের দোষ গু৭ 
যদি কিছু হইপন। থাকে, তাহ! রাসমণি এবং কালীতে হইয়াছে । পরমহংসদ্েব. 
কেন, বে কেহ দেই বিষয়ের সব্ব ভোগ করিবে, তাহা কালীর বুঝিতে হইবে রঃ 


ক 
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কালীর অকপণ্যি সম্তানে এই বিব ভোগ করিবে) কিন্তু কর্মী-সস্তানেরা 
তাহাতে ভাগ বসাইলে, অকম্ণ্যেরা আবার যাইবে কোথায়? এই নিমিত্ত 
গৃহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া রুখিত হইয়াছিল। 

দ্বিতীদ্দ কারণ এই ষে, পরমহংসদেব তথায় কিছুদিন চাকরি করিয়া 
ছিলেন। যখন কর্ম করিতেন, তখন কাঁ্যের বিনিময়ে বেতন এবং খোরাক 
পোঁষাক পাইতেন। যে পর্যন্ত তাহার শক্তি ছিল, সে পর্যযস্ত পরস্পর বিনি- 
ময়ে কার্ধয চলিয়াছিল। ষখন অশক্ত হইলেন, তখন তাহার পুর্বের কার্যকরী 
শক্তি সমুদয় দেবীর সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া, কালীর সেবায়েৎ 
ক্বাহাকে তদবস্থাক্স যাবজ্জীবন রাখিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । যদিও 
বাঙ্গ'লীর পেন্সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই, কিন্তু একেবারে এক্সপ 
দৃষ্টান্ত বে অপ্রতুল তাহাও নহে । রামপ্রসাদের ইতিহীসে পেন্সনের কথা৷ 
উদ্জেখ আছে । অতএব পরমহংসদেবের, “কাহারও কিছু গ্রহণ করি নাই,” 
বলিবার বিলক্ষণ অধিকার ছিল । পেন্সন পাওয়া বাস্তবিক দাঁতব্যের হিসাব 
নহে । এই নিমিত্ত বলি পরমহংসদেব এক বিচিত্র প্রকার সন্গ্যাসী-_সন্গ্যাসীও 
ব্টটন, আবার গৃহীও বটেন। 
_ কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সমুদাঁর ধর্্সপ্রণণলী সাঁধন্‌ দ্বারা বিশ্লে- 
ষণ পূর্বক ছুই ভাগে পর্যবসিত করিয়াছিলেন । যথা, জ্ঞান বা আত্মতত্ব 
এবং ভক্তি বা লীলাতত্ব। তিনি জ্ঞানীর শিরোমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন 
ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকাঁর ভাব প্রেম কিছুই স্থান পাইত না। তিনি 
নির্বিকক্প সমাধিতে নিমগ্র থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ 
করা যাইত না । এমনকি “ও তত সং” এর “তষ্ ব্যতীত “সৎ, শব্দটা . 
প্রয়োগ করা যাইত না। তিনি তখন সকলই তন্ময়ত্ব দেখিতেন বা বুঝিতেন । 
সংশন্দের দ্বারা দ্বৈত ভাঁব আসিয়া থাকে অর্থাৎ সং বলিলে অসৎ 
শব্ধ অনুমিত হয়,। তাহার সাধনের মধ্যে সৎ অসৎ একাকার করা ছিল। 

লীলা! ব। ভক্তি পক্ষে তাহার জলস্ত দৃষ্টান্তের প্রভাবে আধুনিক নিরাকার- 
বাদীরাও সাকার ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যখন কালীর সহিত 
কথ। কহিতেন, সে কথা শুনিলে কে বলিবে যে, তথায় তিনি নাই । একদা! 
দে[লের দিন তিনি কীর্তন করিতে করিতে একটা ধুষা ধরিলেন, “সব সব্ীগণ 
তোরা সাক্ষী খাক্‌, আজ ফাগ, বূণে তুমি হার কি আমি হাঁরি 1” তখনই 'মিজে 
বের্খন শ্রীমতী হইলেন এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া &ঁ গান করিতে লাগিলেন । 
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মধ্যে- মধ্যে দৌড়াইয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অস্ুলী দ্বারা কৃষ্ণের বক্ষ- 
দেশ স্পর্শ করিয়া, “তুমি হার” এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, বেন সেই দৃশ্থাটী 
প্রকৃত রাধাকৃষ্ণের ফাগুয়া খেল! হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল । 
সে ঘটন। দেখিলে আর মনে হয় না যে, জগতে রাধাক্ৃষ্প্রেম বিহার হইতে 
সর্বোতকৃষ্ট ভাব আর কিছু আছে । আহা! সে দিনের ব্যাপার এখনও স্মরণ 
হইলে আমর! হতবুদ্ধি হইয়া যাই । ভগবান! আমাদের বল দিন, আমাদের 
একটু ক্ৃপাকণ। বিতরণ করুন, যাহাতে এই অদ্ভুত রামক্ৃষ্ণচরিত কিয়ৎ 
পরিমাণেও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই । চক্ষের দেখ, প্রাণের জিনিষ, কিন্তু 
শক্তি নাই, ভাব নাই, শব্দ নাই, যে তাহা আভাসেও প্রকাশ করিতে পারি । 
একদ। শিবপুরনিবাসী শ্তামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, “মহাশয় ! ঈশ্বর দর্শন করিলে কিরূপ অনুভব করেন, আমার 
সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাধ হইতেছে ।” পরমহংসদেব ঈবৎ হাসিয়া! 
কহিলেন, “দেখ একদিন প্রাতঃকালে ছুইটী সমবরস্ক যুবতী পুফ্করিণীতে আসিয়া 
একজন অপরকে জিজ্ঞাস। করিল, “্যালা! তোর ভাতার এসেছিল না? 
সে কহিল, ই)” । সঙ্গিনী কহিল, “তুই কেমন স্থথ পেলী?” সে কহিল, 
“সে কথ। কি মুখে বলা যায় লা? তোর ভাতার যখন আস্বে, তখন তুই 
বুঝতে পার্বি। ঈথরের রূপ কি, কেমন, সে কি বলিবার কথা?” স্তামাচরণ 
পশ্তিত এই কথ শ্রবণ করিয়া! রোদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই 
কথার ভাব আজ ম্মরণ হইতেছে । এখন বুঝিতে পারিতেছি, সে বাস্তবিক 
সন্ভোগের কথ।, কথাদ্ন বলিবাঁর উপায় নাই। : 

পরমহংসদেব এইরূপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি, উভয়বিধ 
মরত্তে কথন কি ভাবে থাকিতেন, তাহ! কে অনুধাবন করিতে পারিবে? তিনি 
সেইজন্ত কখন জ্ঞানী, কখন ভক্ত এবং কখন এতদুভয়ের সাম্যভাবে অবস্থিতি 
করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কখন কথন বলিতেন বে, “বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি 
সমুদয় সত্য ।” আবার কোন সময়ে এ সকল উড়াইয়া দিস অনস্ত সচ্চিদা- 
নন্দে ভুবিয্া বসিয়! থাকিতেন। 

তিনি কাহাকেও স্বণা করিতেন না। ধনী নির্ধনীর প্রতেদ রাঞ্িতেন 
না। পুর্বে বল। হইয়াছে যে, ধনীদের সহিত বড় মিশিতেন না, তাহার কারণ 
্বততস্ত্টছিল। তিনি বলিতেন, প্ধনীর! পুর্ব্ের সঙ্কল্প হেতু অর্থ পাইক্কছে। 
তাহাদের কিছুকাল তাহা! ভোগ না হুইলে হুরিকথ| লইবে না। কারণ, 


১৬৬ _ পরমহুংসদেবের জীবনবত্তান্ত। 


| প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সম্কল্পের দাস। যখন সঙ্কল্প ফুরাইয়! আসিবে, তখন 
তাহাদের ঈশ্বরের দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের চমক্‌ ভাঙ্গিবে। 
ইচ্ছা করিয়া! যাহ! পাইয়াছে, তাহা ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিবে । যেমন, 
বে সুখে কাটা ফোটে, তাহাকে সেই মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। যেমন, 
কেহ সঙ. সাজি! আদরে আসিয়াই কি তাহ! ত্যাগ করিতে পারে? তাহা 
করিলে রলভঙ্গ হয়। কিয়ৎ কাল রঙউ.তামাসা করিলে তাহার পর আপনি 
চলির! গিরা রঙকালী তুলিয়। ফেলিবে ।” 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিবিশেষে উপদেশ দিতেন। 
কাহাকে তিনি সন্যাসী হইতে বলিতেন, কাহাঁকে গৃহই ধর্ম্মশিক্ষার স্থান বলিয়। 
উপদেশ দিতেন এবং কাহাঁকে দিন কতক আ'ম্ড়ার অন্বল খাইয়া আসিতে 
বলিতেন। সন্গ্যাসীর ভাব যাহাদের শিক্ষা দিতেন, সংসার একেবারে নিতাস্ত 
অপদার্থ, হেয় বলিয়া তাহাদের বুঝাইতেন, স্থৃতরাং তাহাদের সেই প্রকার 
স্কার বদ্ধমূল হইয়াছে । ঘাহাদের গৃহে রাখিয়া সংসারকে কেল্লার সহিত 
তুলন। দিয়া গিরাছেন, তাহারা সংসারের ভিতরেই পূর্ণশাস্তি লাভ করিয়া 
পরমানন্দে দিনবাপন করিতেছে । আর যাহারা দিন কতক আমড়ার অন্বল 
খাইরা অর্থাৎ সংসার সুখ কি জানিয়াই সন্যাসী হইয়াছে, তাহারা উভয় 
পক্ষেরই পক্ষপাতী হইগ্না আছে । এই প্রকার ধাহার ভাব, তিনি সন্্যাসীও 
বটেন, গৃহীও বটেন এবং গুহী-সন্্যাসীও বটেন। 
পরমহংসদেব, সর্ধ-ধন্শ-সমন্বয়ের ভাব সর্বধর্ম সাধন করিয়া! লাভ করিয়।-. 
ছিলেন। এইজন্য তাহার নিকটে অসাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। তাই সকল 
ভাবের ব্যক্তিরা আনন্দ লাভ করিতেন । স্থৃতরাং, পরমহংসদেবের সম্প্রদায় 
হয়-নাই এবং হইবেও না। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সম্প্রদায় আছে 
এবং হুইবে। অন্তান্ত সম্প্রদায় যে প্রকার আপন মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা খাটি মনে করেন, পরমহংসদেব তাহা করিতেন না । তিনি চলিত 
সকল মর্তকেই সত্য বলিতেন। যাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, সেই ভাঁব অভ্্রাস্ত 
বলিয়া তাহার নিকট পরিগণিত হইত । এই ভাবে তাহার সম্প্রদায় কিন্ধপে 
হুইবে' ? কিন্তু তাহার শিষ্যের। ভিন্ন ভিন্ন মুতাবলম্বী হইয়াঁও যখন ত্র কথা কহি- 
বেন, তখন পরোক্ষ সম্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কার্ধ্য হইবে, সুতরাং তাহাকে 
একটা সম্প্রদানস বলিলেও ভুল বলা হইবে না। এ প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদাক় 
বলা যান্ন না তাহাতে: সম্প্রদান্বের গৌড়ামী থাকিবে না, ত্বেষান্থেবী থাকিবে 
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না, পরস্পর টানাটানি থাকিবে নাঁ। বিবাদ হয় কেন? একজন বলিল, 
তোমার ধর্ম্মভাব ভূল। বিশ্বাসীর বিশ্বাস সামান্ত কথা নহে। সে অমনি 
লগুড়াহত নি্রিত কাঁলভুজঙ্গের হ্টায় চক্র ধরিয়! তখনই তাহার আততারীর 
বক্ষে দংশন করে। পরিশেষে আঘাত ও দংশন জ্বালায় উভয়ে জ্বলিয়া মরে । 
উভয়ের অশাস্তি-অগ্নিতে উভয়কে পুড়িয়া মারে । পরমহংসদেব যে অসাম্প্র- 
দাঁয়িকতা শিক্ষা দিয়া সম্প্রদায় গঠন করিবার পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহ 
যখন সকলে প্রাণে প্রাণে অন্ুধাৰন করিতে পারিবেন, তখন যে কি সুখ ও 
শাস্তির রাজ্য স্থাপন হইবে, তাহা মনে করিলেও জদয় নৃত্য করিতে থাকে । 
ইহার ভিতরে কঠিন কিছুই নাই। কেবল নিজ নিজ অভিমান কিঞ্চিত খর্ব 
করিতে পারিলেই হয়। ছুই পাতা গীতা! উপ্টাইয়া ষগ্ঘপি গীতাই অবলম্বন 
করিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কথা নিতাস্ত 
উপহাঁসজনক হইয়া ঈ্াড়াইবে। যদ্পি ভাগবতের স্বন্ধবিশেষ পাঠ করিতে 
শিখিম্না কেবল লীলাকথ ছড়াইয়। বেড়ান হয়, তাহা হইলে কিরূপে সকলে 
তাহার অন্ুবর্ভা হইতে পারিবে । ঘোঁষপাড়ার! ত জালাতন করিয়! তুলিয়ণ- 
ছেন। ফি কথায় টোক্কর--প্রত্যেক ধর্মের প্রতি বিদ্রপাত্মক কথা। কেনরে 
বাপু! যাহা ভাল বুঝিয়াছ কর, অগ্ঠের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ত্র্গের। 
দেশ ছাড়! করিতে উগ্ভত হইয়াছেন। তোমরা পরিত্রাণ পাইয়া থাক, 
ভালই । আমর! সকলে না হয় নিম্নগতি লাভ করিব-__বিবাদ কেন? গালা- 
গালি কেন? আর কি কার্য নাই? সাকার কি করিয়াছেন? সাধ্যমত 
চেষ্টা করিতে ক্রটা হইতেছে নাও কিন্তু করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে 
প্রবল হইয়াছিল) কিন্ত তাহ! অগ্য কোথায়? তাহ চীন” বর্শা প্রভৃতি 
সদে্স আশ্র্ন করিয়াছে । সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, 
সমূহ অমঙ্গল। উভয়ের উদ্দেশ্তা ধর্ম, উভয়েই তাহ! করিতেছে । উভয়ের 
উদ্দেম্ত শাস্তি, তাহাঁও হইতেছে । যদি না হইত, যদ্যপি বিশ্বাসীর প্রাণে আরাম 
ন। থাকিত, যগ্চপি বিশ্বাসীর বিশ্বাসে প্রকৃত ঈশ্বর-ভাব না থাকিত, তাহা হইলে 
আজ কি প্রাচীন হিন্দুধর্ম হিন্দুস্থানে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতে 
পারিত ? ন্‌ 
.,সত্য কখন নষ্ট হইবার নে । যেমন, জড়জগতের জড় পাক কখন বিনষ্ট 
হয় না'। কোহিনুর অগ্ঠাপি ব্রিটিস্‌ মন্তকে দেদীপ্যমান রহিক্মাছে ; তাহার 
ধর্ম সমভাবে রহিয়াছে $ কিন্ত হিন্ুস্থানে নাই__নাই বলিম্া কি কোহিস্থরের 
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অসি বিলুপ্ত হইয়াছে? হিন্দুর বিশ্বাস অবিকল সেই প্রকার। হিন্দু, 
বিজাতীয় অনুকরণ করিতে শিখিক্া অপন বাস, আপন রীতি, আপন নীতি, 
আপন ধর্ম ছাঁড়িল, সে ভাঁব অপর স্থানে যাইয়া প্রকাশ পাইবে। জড়জগতের 
রূঢ় পদার্থ যেমন স্বভারসিদ্ধ, ভাব-রাজ্যের ভাবও তেমনি বঢ়ধর্ম্মীক্রাস্ত | 
আমার ঘরের রূপা সোন। বিক্রয় করিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম, তাই বলিয়' 
রূপা সোন! অদৃশ্ত হইন্সা যাইবে ? না, কোথাও না কোথাও, কোন না ক্ণেন 
প্রকারে অবশ্তই থাকিবে ? এই নিমিত্ব বল! হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি মুসল- 
মান, কি খুষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্ত মতাবলম্বী, কেহ কাহার ভাবে নিন্দা কিন্বা 
আপন ভাবে তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও ন!। বেমন সকলে 
এক জাতীয় পদার্থসম্ভৃত হইয়া ভিন্নাকার, ভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম 
ভাবও দেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হইবে। মাতাল যেমন সকলকে 
মাতাল করিতে পারে না, বাহার! স্ুর। স্পর্শ না করেন, তাহারাও মাতালদের 
আপন ভাবে পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহেন। সাধু চোরকে চুরি করা 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন না, চোরও সাধুকে আপন মতাবলম্বী 
করিতে সমর্থ হয় না) সেইবপ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবগত ধর্ম জন্মকালেই 
প্রাপ্ত হুইক্পা ভূমিষ্ট হইনা থাকে । ঈশ্বর সকলের পরিত্রাতা। তিনি 
তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ করিয়াছেন? অনেক সময়ে 
দেখিতে পাওয়। যায় বে, বক্তৃতার হিল্লোলে অনেকেই আপন বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিয়। পরিশেষে পরিতাপযুক্ত হইয়া নিজ পুর্বভাবে 
পরিরর্ভিত হুইম্সা গিক্াছেন। ত্রাহ্মসমাজে এ প্রকার দৃষ্টাস্তের অপ্রতুল নাই। 
এক্জন্ত বলিতেছিলাম যে, পরমহংসদেবের ধর্মভাঁৰ সকলেরই কল্যাণকর । 
অনেকের মুখে শ্রবণ কর! যায় ষে, “একজনকে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে আর' 
একজন কি. তাহাকে: উত্তোলন করিবে না? দেখিতেছি যে, সকলে ভ্রমান্ধ 
হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারের কুহকে কিংকর্তরবাবিমূঢ প্রায় বিঘুর্ণিত হইয়া 
বেড়াইতেছে।”. আমারা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত "হইব না, তাহা 
স্থানান্তরে আলোচনার বিষয়। একথার আলোচনা করিতে হইলে আর 
একখানি পুস্তক লিখিতে- হয়, তাহা পরের কথা। ফলে, পরমহংসদেব যে 
কথ৷ বলিয়া গিক়্াছেন, তাহা সুবোধ সুবুদ্ধি এবং পরিপক-মন্তিফ-সম্পন্ ব্যক্কি- 
ণ গানেই অতি আদরের সহিত হৃদয়ে যে ধারণ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
. আমাদের দেশে আজ কাল অপরিপক যুবকদ্দিগের হাতে লেখনী পড়িয়া 
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বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা হইয়াছে । ধাহাদের অগ্যাপি ধর্ম প্রয়োজন হয় নাই, 
ধাহারা ধর্মের লাভালাভ কি, তাহা তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার! 
ধর্ম লইয়। নাড়াচাড়া ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন। “তাহাদের দ্বারা 
অনেক ব্যক্তির দিকৃভ্রম হইয়া থাকে । ্‌ 

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি ? 

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের সিদ্ধান্ত যে,পরমহংসদেব সাধারণ সাধু কিস্বা 
সি্ধপুরুষ নহেন। চৈতন্য, মহম্মদ, ঈশা প্রভৃতি যে শ্রেণীর ব্যক্তি, রামরুষ্ণও 
সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! ধর্সরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির মত। হিন্দুধর্ম্মসংক্তাস্ত 
সাধু শাস্তেরা একথা স্বীকার করিবেন; তাহাতে কোন কথা না হইতে পারে, 
কিন্তু অন্য ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন সিদ্ধপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়! 
ব্যক্ত করিক্াছেন, তখন সে কথা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে । কেশব বাবুর 
মনোভাব ইতিপুর্ব্বেই বল! হইয়াছে । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত 
শিবনাথ শান্ত্রীর নিকটে আমর। একদিন পরমহংসদেবের ধর্মভাব বিষয়ে জিজ্ঞান্্ 
হইয়া গমন করিয়াছিলাম। . তাহার কথায় বলিতে কি, পরমহংসদেবের প্রতি 
আমাদের ভক্তি সহজ্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার সে দিনকাঁর সেব্ধপ কথা 
না শুনিলে, হয় ত, পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করিতে আমাদের আরও 
বিলম্ব হইত । তিনি বলিক্াছিলেন যে, পপরমহংসদেব যাঁহা উপদেশ দেন, সে 
সকল কথা কোন ন। কোন পুস্তকে লিখিত আছে । সেজন্ত তাহার মহত্বত। না 
থাকিতে পারে, তবে মহত্বতা কোথায় ? তিনি যে অনুরাগে গঙ্গাতীরে পতিত 
হইরা মা! মা! বলিয়্। কাদিতেন, সে অনুরাগ কাহার আছে ?, এই প্রকার 
-মস্কুরাগ চৈতন্তের ছিল । তিনি কৃষ্ণদর্শনের জন্য কেশোতপাটন এবং সুখঘর্ষণ 
করিতেন । এইব্প অনুরাগ ঈশার ছিল। তিনি চল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন । 
এইরূপ অস্করাগ মহম্মদের ছিল। তিনি গুহাত্যন্তরে বসিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী 
নিকটে যাওয়ায়, তাঁহাঁকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বরের 
জন্য আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরের জন্য জগত্-স্থখে জলাঞ্জলি দেওয়া, এমন অন্রাগ, 
নিতান্ত বিরল । ঈশার উপাসকের। ঈশাঁকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের লবণ 
স্বব্ূপ। কোন পদার্থ লবণ বিরহিত হইলে যেমন আস্বাদবিহীন হয়, তেঁমনি 
প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেম শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীব- 
নের ব্লাধান করিয়া থাকেন । পরমহংসদেবও তক্রপ । এমন ধর্মীত্মা চারিশত 
বৎসরাস্তে ষে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের ধর্মের অভাব হয় না|” 

২২ 


৯৭৩ পরমহুংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত গাজীপুরের পওসহারীবাবা নামক প্রসিদ্ধ 
সি্গযোগীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নাম শ্রবণ 
করিয়া কহিক্কীছিলেন, তিনি, ত অবতার! এই সাধুর নিকটে পরমহংস- 
দেবের একখানি ফটোগ্রীফ্‌ ছিল। পরমহংসদেব এই নিমিত্ত হিন্দু 
মতে অবতারবিশেষ, সাধু কিম্বা ভক্ত নহেন এবং অন্য শেধীর মতে, তিনি 
সাধারণ: সাধু অপেক্ষা যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা মধ্যে মধো অবতীর্ণ হইস়্। 
আচার্যবিশেষের কার্য করিয়া ধঙ্মভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া থাকেন, 
রামকৃষ্চ পরমহংসদেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন । ফলে, উভড্ব শ্রেণীর মত 
এক প্রকারই দীড়াইতেছে । কেবল কথার অর্থের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে । 
সে যাহা হউক, আমর! সর্ধ প্রথমে অবতার কাহাকে বলে, তাহার আলোচন। 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

আমাদের শাস্ত্রের আভাসে ছুই প্রকার অবতারের বর্ণনা! পাওয়া যায়। 
প্রথম, বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীয়, খণ্ডাবতার । প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 
দশ অবতারের উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ করা 
হয় নাই, তাহা সংখ্যাতীত। এই নিমিত্ত প্রয়োজনানুসাঁরে নূতন অবতার 'অব- 
তীর্ণ হইয়া থাকেন । 

গীতায় শীকৃষও, ..কহিয়। গিয়াছে যে, শিষ্টের পালন এবং ছুষ্টের দলের 
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বার কোন কারণ নাই | তির কাহাকে কহে ? যেমন, জড় জগতে সকল 
প্রকার পদার্থ ই, প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা! সম্পূর্ণরূপে 
অবগত নহে । খন কোন অজ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্কির দারা প্রকাশিত হয় 
সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহ! যার । যাহার! তাহার উপদেশ মতে উহা! 
শিক্ষা করিয়! থাকে, তাহাদিগকে সেই বিষয়ে পণ্ডিত কহে । চৈতন্য রাঁজ্যেও 
তজ্প। 'অবতারেরা আবিফারকদিগের ন্যায় এবং সিদ্ধপুরুষেরা পণ্ডিতদিগের 
সমহুল্য। যেমন আবিষ্ারকের সংখ্যার সীম! নাই এবং তাহা হইবার নহে। 
কারণ,কে কখন কোন পদার্থ আবিষ্ার করিবেন ,তাহা! কে বলিতে পারে ? সেই 
প্রক্টর অবতারেরও সীমা হইতে পারে না। ভগবান্‌ বিশ্বপতি তাহার বিশ্ব- 
২সারের অনস্ত ব্যাপারে ও অনন্ত কাণডকারখানায় কোথায় কোঁন সময়ে কিক্ধপ 
শ্রয়োজনানুষাী কার্ধ্য করেন বা করিবেন, তাহা মী্ুষ কখন ইয়ত্তা করিতে 
পাঁরে না এবং তাহাতে প্রক্কাস পাইলেও মূর্খতাঁর প্রকাঁশ পাইঙ্কা থাকে । তবে 


. পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাম্ত । ১৭১ 


দুর্দর্শী ব্যক্তিরা কার্ষ্যের পদ্ধতি দেখিয়া আভাসে কিছু বলিতে পাঁরেন। তাহা 
সর্দদ| সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং হইতে ও দেখা! যায় ন1। 
দেশ কাল পাত্র বিচার-পৃর্ধক অবতারের প্রয়োজন হইক্সা থাকে । যখন 
অধন্দ্নের প্রাবল্য ও ধর্খ্বের সন্কৃচিতাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই অব্তারের 
প্রয়োজন হইন্স। থাকে । যখন ধর্মের নামে অধর্মের কার্ধা হইতে আরম্ত হয়, 
ঘখন লোকে পাপের সীম! অতিক্রম করিয়া ও যাইতে উদ্যত হয়, যখন প্রত্যেক 
ব্যক্তি ধর্মের বর্ণমাল! ন। পড়ির1 ধর্মোপদেষ্টা হইয়া দাড়ায়, বখন লোকে শান্্র- 
বাক্য বিকৃত করিয়া আপনার সুবিধামত অর্থ করিয়া অনর্থপাত ঘটাইতে 
আরম্ভ করে, তখনই ধন্-বিপ্লৰ কহা যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়নার প্রক্কৃত 
ধান্মিকেরা নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকেন । ধন্মরাজোর ইতিবৃন্ত পাঠ করিলে 
দেখা ঘাক্স যে, ফখন কোন অবতার আির্ভত হইক্নাছেন, তখনকার অবস্থা 
অবিকল প্র প্রকার হইয়াছিল । বখন কং রি অধন্ীচারে পুথিবী উত্তান্তা। 
৪ উৎপীড়িত। হইগাছিলেন, সে সময়ে ভূভারহারী শ্রীরুষ্ণচন্ত্র অবতীর্ণ হ্ইয়। 
ধন্মস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন । রাবণের উত্পাঁতে রামচন্দ্রের অবতরণ । যাঁজ্ধিক 
বাক্মণদিগের অত্যাচারে পণ্ড হণন নিবারণের নিমিভ্ বুদ্ধের জন্ম। অদ্বৈত 
জ্ঞান বিলুপ্তপ্রান্স হইয়া পৌরাণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবার ভাব বিকৃত 
হওয়ায় শঙ্করের উদয়। তান্ত্রিক মতের বামাচাঁরপদ্ধতির কদাকার শ্রোত 
প্রবাহিত হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিয়৷ গৌরাঙগীন্স প্রণালী 
প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান ভাব-সঙ্কর কালে প্রকৃত ধন্মভাব পুনঃ 
স্থাপন হুওয়! প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ভ্লখনু অবতারের 
প্রয়োজন। আমর! প্রথমে পরমহংসদেবকে সাধুর হিসাবে পর্যালোচনা 1 করিয়া 
দেখিতে চেষ্টা করিতেছি । সাধু যাহাদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি 
বদিও পুর্ব প্রচলিত: ধর্ম প্রণালী সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কখন 
আবদ্ধ থাকিতেন ন।। শান্ত হউন, শৈব হউন, বৈদাস্তিক হউন, কিন্বা-অন্য 
কোন মতাবলম্বীই হউন, হারা কেহ কখন ভাহাদের মত পরিত্যাগ করতে 
পারেন না। কারণ, মনুষ্য খণ্ড এবং ভাব অনস্ত। এই নিমিন্ত আমাদের 
দেশে ধিনি যখন বে মতে সাধু কিদা সিদ্ধ হুইয়াছেন, তিনি £সেই মতের শিষ্য 
করিক্স! গিক্লাছেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল ন। এই নিমিন্ত তাহাকে 
সিন্ধ বলা যান না । সিদ্ধ বলিলে ধাহাঁকে বুঝা, তিনি কিন্তু তাহ! ছিলেন এবং 
সিদ্ধপুরুষেরা যাহ। নহেন, তিনি তাহাও ছিলেন। অর্থাৎ সকল প্রকার মতে 


১৭২ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


তীহার অধিকার ছিল। ঘেমতে যে কেহ সাধন ভজন করিবার উপাক্ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তিনি তখনই তাহার বাসন! পুর্ণ করিয়াছেন এবং যে কেহ 
সাধন কাব্যে অশক্ত হইয়াছে, তিনি নিজে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন । 
এ প্রকার সিদ্ধপুরুষ কন্মিন কালে কেহ দেখেন নাই এবং শ্রবণও করেন 
নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধর্মে শিক্ষা দিতেছেন, সেই ব্যক্তি 
খৃষ্টানকে উপদেশ দিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তিই আবার হিন্দু ধর্মের কা, 
শাখ। এবং প্রশাখা ধর্মসম্প্রদায়ের গুকুন্ূপে অবস্থিতি করিতেছেন । এ 
প্রকার সিন্ধপুরুষ কোন্‌ জাতিতে এবং কোন্‌ সম্প্রদায়ে ছিলেন বা আছেন 
সুতরাং, তিনি সাধারণ সিন্ধপুরুষ নহেন। কিস্ত তিনি যে সকল মতেই সিদ্ধ 
ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরস্পর কন্মিন্‌ 
কালে মিল নাই এবং তাহ হইবাঁর সম্ভাঁবন। নহে, যথা শীক্ত "ও বৈষ্ণব, হিন্দু 
এবং মুসলমান ইত্যাদি এ প্রকার বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাহার নিকটে 
তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বস্ত লাভ করিয়াছেন । 
কেবল তাহাও নহে, তাহাকে সেই সেই ভাবের অদ্বিতীয় গুরুরূপে প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন । এ প্রকার সিদ্ধপুকুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
এক্ষণে কথ! হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধ- 
পুরুষ নহেন। তিনি মনুষ্য হইয়া! এত ভাব, এত মত, মনুষ্য যাহা কখনও 
সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহ! আয়ন্ত করিলেন কিন্ূপে ? পূর্বে কথিত 
হইয়াছে ঘষে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুস্তকাদি সাধন করিরা সমাধি প্রাপ্ত হন। 
পরমহংসদেব.তাঁহ! তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এসামান্ঠ রহস্তের কথ 
নহে! একথা সাধুব্যতীত কি আখাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথব 
তৎপল্লিস্থ ব্যক্তির মন্তিফে প্রবেশ করিবে? না আঁকাট সাম্প্রদারিক গৌঁড়া- 
দিগের বুদ্ধি-বুত্ভি ধীরণা করিতে সক্ষম হইবে ? হঠযোৌগের একটা আসনে সিদ্ধ 
হইতে হইলে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তাহা ধাহার। করেন, তাহারাই 
জানেন। প্রাণায়ামের বায় ধারণা করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎ- 
পতি হইসস। গিয়াছে । নেতি ধোঁতি প্রক্রিয়ায় অস্ত্র রোগে কত সাধকের জীবনাস্ত 
হইব! গিক্বাছে। এই সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে, তবে মনঃসংযম হইতে পারে 
এবং সেই ' সংযত মন ক্রমে সমাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার 
কথ! নহে। যত্ত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটা নিতান্ত ক্লেশকর। 
সামান্ত বর্ণপরিচয্প শিক্ষা করিতে কত ক্রেশ, সামান্ত অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষ" 
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করিতে কত যন্ত্র পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর-সাধনা কি মুখের কথা ? না কেবল 
বিচারের বিষয় . ্‌ 
পরমহংসদ্দেব প্রতোক সাধন প্রণালীতে, সিদ্ধ ছিলেন, তাহার আরও 
প্রমাণ আছে । যে ব্যক্তি যে বিষয়ের বিচক্ষণ, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের উপদেশ 
এমন সরল ভাবে প্রদান করিতে পারেন যে, তাহা পঞ্চম বর্ধীক্ বালকেও 
বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অজ্ঞ, সে তাহা কাহাকে বুঝীইতে 
চেষ্টা করিলেও, কিছুই বুঝাইতে পারে না। আমি কাশী চক্ষে দেখিনাই। . 
আমার দ্বার। কাণীর বর্ণন। বেরূপ হওয়া সম্ভব, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা 
উপদেশও তক্রপ। পরমহংসদেব গভীর ব্রন্গ-তন্ব, চলিত ভাবে চলিত রহস্ত- 
চ্ছলে বুঝইয়! দিয়াছেন, এই জন্ত তিনি সিদ্ধ ছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ধ ধর্দ্ 
সিদ্ধ, তিনি কে? তাহাকে সাধারণ সাধু বলা যায় না। সিন্ধপুরুষদিগের 
নিকটে সাধন ভজন আছে । তথায় কেহ শিব্য হইলে তাহাকে নিরমিত 
সাধন ভজন করিতে হয়, কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছিল না । 
সকলকেই বিন। সাধনে ও ভজনে তত্বজ্ঞ।নী করিতে চাহিতেন, কিন্ত কালের 
বিচিত্র গতি, তাহ। সকলের মনোমত হইত না। এমন কি, কত লোকের 
জপের থলি তিনি নিজে কাড়ি ফেলিয়! দিয়াছেন, সহস্রবার বলিয়াছেন, 
“াবশ্বাস কর, কোন চিন্তা নাই, আমি যাঁহ। বলিয়াছি, তাহ! কখন মিথ্য। 
হইবার নহে ।” তাহার। কোন মতে সেকথা লইল না। পুনরায় সাধন 
ভজন আরম্ভ করিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, “গুরু, 
কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের, তিনের দগ্। হ'ল, একের দয়া ন। হ'তে জীব ছা[রে-খারে গেল।” 
তথাপি তাহার কথ। লইল না। সময়ে সময়ে বলিতেন, “এসে ঠেকেছি 
ধৈ'দায়, সে দান কব কান্স, বার দ্রায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দার ।” 
লোকে বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিল ন।। যাহার। বিশ্বাস করিমাছে, অগ্ভ 
তাহারা সুখ ছুঃখ সমভাবে সহা করিক্পা বাইতেছে। সম্পদে বেমন, বিপদে ও 
তেমন । সম্পদে তাহাকে মঙ্গলমক্প বলিয়া বেমন আনন্দ করিতে পারে, বিপদেও 
তেমনি তাহাকে মঞ্গলমগনূপে দর্শন করে। এই বিশ্বাসী ভক্তদিগের সাধন 
নাই, ভজন নাই, তথাপি পুর্ণ তন্বক্ঞনী। তাহার প্রসাদে যাহ। হইবার নহে, 
তাহাও স্বচ্ছন্দে হইয়। গিরাছে। অতএব তিনি সাধারণ সাধু কিঞ্।া সিন্ধ ছিলেন 
ন।। সিদ্ধ ব্যক্িদ্িগের নিকট পবিত্রতা সব্বতোভাবে প্রস্নোজন । অপবিত্র কিন্বা 
ছুশ্চরিত্র পাৰগুদিগের তথায় গমন করিবার অধিকার নাই । তথায় কাধ্য এবং 
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অকাণ্ধ্য বলিক্বা ছুইটী তাপিকা আছে। কতকগুলি কার্ধ্য করিলে পুণ্য হয় - 
এবং কতকগুলি কার্ধা দ্বারা পাপ হয়। কতকগুলি কাধ্য নিষেধ এবং 
কতকগুলি কার্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায়ে কার্ধ্যের নিকম 
আছে! পরমহংসদেবের নিকটে তাহাঁও ছিল এবং তাহার বহিভূতি ভাঁবেও 
কার্য হইত । সমাজ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, জ্ঞান ছাড়া, কর্ম ছাড়া পাষগুদিগের 
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব এ প্রকার শক্তি 
সাধারণ স্ধু বা সিদ্ধপুরুষদিগের হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তও এ 
পর্যন্ত কেহ প্রীপ্ত হন নাই। সিদ্ধ ব! সাধু ব্যক্তিরা যে অন্তর্ধামী হইয়া থাকেন, 
তাহার প্রমাণাভাব ) কিন্তু তিনি অন্তর্ধামী ছিলেন, তাহার পরিচয় আগ্রেই” 
দিপ্নাছি। তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারিতেন, তাহা ভক্তের বিশ্বাসের 
জগ্ঠ কখন কখন দেখাইগ্লাছেন, কিন্তু এ প্রকার শক্তি দেখান তাহার, 
নিতান্ত অনিচ্ছাত্রমেই হইত । 

আমাদের শাস্ত্রে দিও লিখিত আছে যে, সেকালের মুনি খমিরা যোগবলে 
ব্রিভুবন দেখিতে পাইতেন । স্তরাং, তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তরের 
সমাচার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। মুনি খধিরা মনুষ্য, অতএব অন্তর্যামী 
হইলেই সিদ্ধ ব৷ সাধু বল বাইৰে না, তাহার হেতু কি? মুনি খবিরা সাধন 
করিক্স। সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শক্তি থাকিত না, 
কিন্তু পরমহংসদেবের ভাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল! তাহার অস্তদূষ্টি সম্বন্ধে 
যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বোগাবলম্বন কিন্ব। 
কোন প্রক্রিয়াবিশ্ষে দ্বারা যে অপরের মনোভাব জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকার 
কোন ঘটন! প্রকাশ নাই । এই নিমিত্ত তাহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত _ 
কর। বায় ন।। যদিও কেহ কেহ বল্নে যে, সিদ্ধপুরুষেরা মনের কথা বলিতে 
পারেন, তাহ। স্বীকার করিলেও, সকল শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না। 
সিন্ধ বাক্তিদিগের বে সকল শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানান্তরে ইচ্ছা কৰিলে 
গুরুর সাক্ষাকাঁর পাইতে পারে না। এ প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন 
কোন শিব্য ভক্তির জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে তক্তের 
বাঞ্ছা পুর্ণ হুইন্গাছে সভ্য, কিন্তু তাহার গুরু সে বিষ কিছুহ জানিতে 
পারেন নাই। সগবান্‌ গুরুর কার্ধয সম্পন্ন করেন। পরমহংসদেবের তাহা। 
ছিল না।. ভিনি কখন ঢাকাপ্র যাইয়া! বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার 
কথন রাপিগঞ্জের পাহাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হুইক্সাছেন। কখন, 
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বলিতেন যে, “আমি ম্বপ্লে দেখি ষে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে 1৮ 
আবার সাধু ভক্তেরা কহিতেন যে, “পরমহংসদেব আমাদের ,নিকটে সর্বদাই 
আগমন করিয়া! আমাদিগকে কৃতার্থ করিজ আ্ন।” তাহার সেই চৌদ্দপোয়া 
দেহুটী এক স্থানে রাখিয়া এক সময়ে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, 
ইস! সাধারণ সিদ্ধ ব্যক্তির শক্তিতে সঙ্কুলান হয় ন1। 

সিদ্বব্যক্তির! ঈশ্বরের ্রশ্বরিক শক্তি কিঞ্চিৎ লাভ করেন বলিয়া, 2 
মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা! বায়। 'কিস্ত তাহাদের ভিতর 
দিয়া যে শক্তির কার্ধ্য হয়, তাহ! হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্ধ্য স্বতন্ত্র 
প্রকার। সিদ্ধব্যক্তির নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি প্রসন্ন হইলে, 


পপ ০৫৯ 
শপ পিপিপি পল পপ পপ 


নিজ ক্য়তানুসারে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন কেহ পুল্রার্থ 


চি তে রি 


হুইলে পুর পায়, ধন চাহিলে ধন পায়, এবং সাধন ভজন করিতে, চাহিলে, 
তাহাও পাইয়া থাকে, |. কিন্ত এক সময়ে ্্্য এবং সাধন, তাভারা, প্রদান, 
করিতে পারেন না। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই মর্মে একটী 
দৃষ্টান্ত দে ওয়া যাইতেছে । পুব্দে নেপালের বাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথের কথা 
উল্লেখকাঁলীন বলা হইয়াছে যে, তিনি সব্বপ্রথমে ঘুস্ুড়ীর শালকাষ্ঠের কাঁর- 
খানায় গোমস্তাবিশেষ ছিলেন । পরমহংসদেবের নিকট যখন যাতায়াত 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তীহাকে তহবিল তছরূপ অপরাধে নেপাল দরবারে 
হাজির হইবার জন্য আজ্ঞ! কর! হইয়াছিল। উপাধ্যায়ের মস্তকে এই সংবাদ 
অশনিপতনপ্রায় বোধ হইল । তিনি স্পষ্ট বুবিলেন যে, তাহার সর্বনাশ 
উপস্থিত । কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, ইতস্ততঃ চিন্তা রিয়া! তিনি 
'প্লারমহংসদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । পরমহংসদেবের দয়া হইল । তিনি বলিলেন, “কালীর ইচ্ছায় 
আবার তুমি আসিবে” তিনি কখন নিজ শক্তি দেখাইতেন না। বিশ্বনাথ 
নেপালে যাইক্সা এমন হিসাব নিকাস দিয়াছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাজ- 
প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উপাধ্যায় ছিলেন রাখাল, 
হলেন রাজ।। কিন্ত তিনি বিষয়ে লিগু হইয়াও নিতান্ত ধ্মপরাক়ণ ছিলেন | 
এই প্রকার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিশ্পরয়োজন । 
এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ সিদ্ধপুরুষে সম্ভবে ? 
সিদ্ধপুর্ুষেরা মনে করিলেই লোকের মন পরিবর্তন করির! দিয়া তাহাকে 
একেবারে অন্য প্রকার ছাঁচে ঢালিয়! নূতন গঠন দিতে পারেন না, এ কথা 


১৭৬ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


অঙ্গীকার করে কে? সিদ্ধপুকষেরা আপন ভাবে, বোঁধ হয়, চেষ্টা করিলে, 
আর একজনকে, পরিবর্তিত করিতে পারেন, কিন্ত প্রত্যেক ব্যস্তিকে নুতন 
নূতন ভাবে রঞ্জিত করা তাহাদের শক্তির বহিভূতি কথা । পরমহংসদেবের 
লে শক্তি ছিল। সেইভন্য ত্রাহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযৌক্তিক 
কথা বলা হইবে। তর্কচ্ছলে সিদ্ধপুরুষদিগের এই সকল শক্তি স্বীকার 
করিলেও, সে কথা আমাদের হিসাবের বাহিরে যাইতেছে । কোন্‌ সিদ্ধ- 
পুরুষ ছুঃখী, তাগী, পার ভন্ঠ চিন্তিত হুইয়! দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন ? 
কোন্‌ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞান ভবঘোরাক্রাস্ত নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবার 
জন্য আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার বাটীতে যাইয়া কল্যাণ সাধন 
করিয়া! থাকেন £ কোন্‌ সাধুর প্রাণ, অনাথ-অনাখিনীর জন্য কাদে? পামর, 
ছুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের তাড়ন! অঙ্গের ভূষণস্বূপ জ্ঞান করিয়'--তাহারা 
বাটীতে বাইতে দিবে না, পবিত্রতা লইবে না- তথাপি জোর. করিয়া, কোঁন্‌ 
সাধু যাইয়া ক্ুতার্থ করিয়া থাকেন? যিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, তাহাতে তোমার 
আমার কি? যে ধনী, সে আপন বাটাতে বড়, তাহাতে কি আমার উদর 
পূর্ণ হইবে ? কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়1 দীন দরিদ্রের ছুঃখ মোচন করিবার 
জন্য সর্বদাই প্রস্তত থাকেন, তীভাকেই দাতা বলে। তিনিই লোঁকের 
উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী । 

পরমহংসদেব নিজে যে সাঁধন-কষ্ট পাইয়াঁছেন, তিনি তাহার পুরস্কার 
কত পাইয়াছিলেন। লক্্মীনারাঁয়ণের দশ হাজার, মথুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার, 
অন্ততঃ এ সকল* টাকায় তিনি কত স্থুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু 
তাহা না করিয়া অতি সামান্ত ভাবে থাকিয়া সাধারণের হিতসাঁধনেই জীপ 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কম্মিন কালে কেহ আসেন 
নাই। অতএব পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? গৌরাঙ্গ প্রভৃতি 
অবতারদিগের যেরূপ স্বভাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার 
ছিল। গৌরাজদেব যেমন জীবের ছুঃখে সর্বদাই কাতর .থাঁকিতেন, পরম- 
হুংস্দেব সে সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা কোন মতে কম ছিলেন না । জগাই মাঁধাই 
কর্তৃক গৌরাঙ্গদেব যে প্রক্ষার উতপীড়িত হুইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে 
বিষয়ে নিতীস্ত অব্যাহতি পান নাই। গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাবলে সার্বভৌম 
প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া 'মহিম! বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংস- 
দেব নিরক্ষর হইয়া কেশব সেন, বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেন্দ্রনাঁথ 


্ 
সি 
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খুপ্ত এবং বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করিয়া 
গ্রিক্াছেন। গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক কার্ধ্য দ্বারা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের সে শক্তির ভূবি ভূরি এীমাণ রহিয়াছে । 
গৌরাঙদেব ড়ভুজাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুর বাবুকে কালী- 
রূপে এবং অন্ান্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ূপে দেখ! দিয়াছেন । এই সকল লক্ষণের 
'সহিত উভয়ের সাদৃশ্ত দেখিয়া! সকলেই তাহাদের এক শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে 
চাহেন । মোট কথ! অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা )১--১ম জীবে দয়া, 
২য় সর্ধভূতে সমজ্ঞান, ৩য় পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকর্ভা, ৪র্থ ধর্মের সামঞ্স্ত- 
ভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্্মবিবর্রজিত, ৭ম অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, 
৮ম আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব, ৯ম অবতারদ্িগের নিকটে কর্ম থাকে না) 
পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল। এইজন্য তিনি অবতাঁরশ্রেণীর অন্তর্গত 
বলিয়া দেখা যাইতেছে । 

এক্ষণে বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে যে, আমাঁদের শাস্ত্রের ছারা এই 
অব্তারের প্রমাণ কর যায় কি না। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া, কিরূপে মানবগণ সংসারে থাকিয়। 
যোগ, ভোগ এককালীন সাধন: করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তাস্ত 
আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে ভাব আশ্রয় ব্যতীত 
কেহ বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য তিনি বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্ত, সধ্য, 
বাৎসল্য ও মধুরা'দি পঞ্চবিধ ভাবের পূর্ণ ভোগ এবং তাহা হইতে এককালে 
বিরত হইয়া মথুরাদি স্থানে লীলাবিস্তারকালীন যোগ ব টুবরাগ্য ভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্ধ্য এইব্প যোগ ভোগের দৃষ্টাস্ত- 
স্থল। আপনি যছুবংশ বিস্তার করিয়া তাহা নিজ কৌশলে সংহার করিয়া": 
ছেন। কুরুপাগবদিগের যুদ্ধে উভয়কুল নির্মল হইবে জানিক়াও অঙ্জুনকে 
তব্বোপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাতে নিখুক্ত করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্ণ অবতারের 
পুর্বোক্ত ভাবের কার্ধ্য দেখিয্া লোকে তাহাকে পুর্ণাবতার বলিয়া থাকে । 
কেবল যোঁগ ভোগের নিমিত্ত থে তাহাকে পুর্ণাবতার কহা ঘাঁয়, তাহা নহে। 
তাহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে ডাঁকিবে, সেই সাধকদিগের 
সেই ভাবে ও সেই নামে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাতেই রি ভাবের আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । 

প্ীরুষ্ণ সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা যে স্ুন্দররূপে দিয়! গিষ্লাছেন, 

ও : 


৯৭৮ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


তাহ গীতা প্রকাশ রহিয়াছে । শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ- 
বিশেষে কার্ধ্য করা দেহের ধর্ম এবং ভগবানে যোগ, তাহা! মনের কর্ম 
অর্থাৎ, মনে ঈশ্বর, দেছে সংসার, , ইহাকেই পরমহংসদেব নিলিগুভাব কহিতেন। 
তাহার দৃষ্টান্ত যেমন, নবাটীর পরিচারিলী।  গৃহস্থের সকল কাজ কর্্সে আপ- 
নার ন্তার়সমাধা করে, সন্তানাদিকে নে ওত যত্ত করে, করে, মরিয়া গেলে কাদে, 
কিন্ত মনে ২ জানে যে, এরা তাহার কেহ নহে। । তাহার দেশ, ঘর র বাড়ী, ছেলে- 
পুলে, স্বতন্ত্র আছে 1৮ ২ 
_ শ্রীক্ষঞ্চ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়া সরাট এবং বিরাট রূপ দা পরে 
বলিয়্াছিলেন, "যে আমায় যেরূপে উপাসন। করে, আমি তাহার মনোরথ 
সেইব্মপে পুর্ণ করিয়া থাকি । হে অর্জুন! পৃথিবীর লোকের! যদিও নানা 
মতাবলম্বী, কিস্তু তাহারা আমারই উপাসন। করিতেছে ।”» 
_ ভগবান্‌ শ্রীক্ষষ্ণ যাহা! বলিলেন, তাহ। তিনি কার্ধ্য করিয়া দেখাইলেন 
না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বছ মত, বহু ভাব, বহু 
সম্প্রদায় না হইলে, ওকথার প্রয়োজন হইবে না । কিন্তু তাহার প্রয়োজন 
হুইবে জানিয্। তিনি প্রস্তাবনা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তাবনা না করিলে 
তাহা এক্ষণে লোকের বুবিবার পক্ষে গোলযোগ হইত । সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ 
একথা না বলিলে আজ কি আমর! পরমহংসদেবের ভাব অনুধাবন করিতে 
পারিতাম ? | 
কষ্ণাবতাঁরের পর গৌরাঙ্গ অবতার । ক্কষ্কাবতারে যাহা বিশেষ করিয়া 
জীবের শিক্ষ। হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাহার অবতীর্ণ 
হইবার দ্বিতীক্» উদ্দেম্ত ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হইয়া কিরূপে নামুস্, 
সাধন করিতে হয় এরং তাহার ফলই বা কিন্ধপ, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন । 
তাহার নিকট জাতিভেদ, মান অপমান, ধনী নির্ধনী সকলই সমান, তাহারও 
ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া! গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন ভজন করিতে 
হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্‌ তাহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই 
সিদ্ধ হইয়। ধাক্স। গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা 
যাইতেছে। তিনি অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই তিন রূপে মাঁনব- 
দিগের আধ্যাত্সিকতত্বের শিক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সাধক- 
দিগের প্রকৃত. তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেষে অবস্থার প্রয়োজন, তাহা! 
্ উপরোক্ত রূপত্রক্ন দ্বারা সাব্যস্থ হুইতেছে। জীব, একমেবাস্িতীয়ং, অর্থাৎ 
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দ্বৈতভাৰ বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্বত্র চৈতন্যোদয় হইয়। থাকে । 
সর্বটচৈতন্তময় ধাহার বোধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্ত লাভ করেন, 
স্থতরাং নিত্য আনন্দ তাহারই সঞ্চারিত হইয়া থাকে ।* প্রীগৌরাঙ্গদেব, 
নামের মহিম।, জাতিভেদ চূর্ণ করিয়া সর্ধবজীবে সম দয়া দ্বারা প্রেমের অপূর্ধ্ব 
ভাব, অপবিত্র, পতিত পাপপরায়ণ এবং পুর্ণ পাপিষ্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া 
পতিতপাবন নাম এবং অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের আধ্যাত্মিক- 
ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বেমন বুন্দাবনে রাধাকষ্ মূর্তি দ্বার ব্রহ্ম এবং 
হলাদিনী শক্তির কার্য্যের ভাব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ তথায় আনন্দ ব্যতীত 
আর কিছুই নাই, সখীদ্দিগের কার্য দ্বারা মনোবৃত্তিদিগের ভাঁব প্রকাশ পাই- 
য়াছে, সেইরূপ শ্র তিন রূপে জীবগণের তিনটা ভাবের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । জীবের যে পধ্যস্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্যযস্ত তাহাদের 
চৈতন্তোঁদয় হইতে পারে না। অদ্ধৈত জ্ঞান হইলে সেব্যক্তির তখন সর্ধত্রে 
চৈতন্য স্কত্তি পায় অর্থাৎ “যাহা ধাহা৷ নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ ন্কংরে”। ধাহার 
সর্বচৈতন্তজ্ঞান হয়, তাহার স্থতরাং নিত্য আনন্দ সর্বদাই সম্ভোগ হইয়। থাকে, 
নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত এতদ্বতীত আর 
যে সকল ভাব অবশিষ্ট ছিল, তাহ! তিনি তত্কালে প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ 
না করিয়া, পুনরায় ছুই বার আসিবেন, এই প্রকার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়া- 
ছিলেন । কিন্তুকিরপে এবং কোন্‌ সময়ে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

পরমহংসদেব নূতন ছুইটী ভাব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গীডারু “যে যথা মাং 
প্রপদ্ভান্তে” শ্লোকটার তাৎপর্য তিনি আপনি সাধন করিয়া এই বর্তমান ধর্ম 
প্রলয় কালের শাস্তিবিধান করিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়া- 
ছেন, “যেমন কোন পুক্করিণীর চাঁরিটা-ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে 
মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জল পান করিতেছে । এক জলাশয়ের 
৪টী ঘাট, এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জল পান করিলেও কাহারও দোষ হুই- 
তেছে না কিন্বা৷ কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না । অথবা 
গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি ক্নান করিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের 
ইচ্ছামত ঘাঁটও নিন্দ্াণ করিতেছে । হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের 
ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিম্বাছে; কিস্তু তাহাতে এক অদ্বিতীক্ন গঙ্গার কি পরি- 
বর্তন হম? হিন্দু দেখে পতিতপাঁবনী গঙ্গা, তাহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে 
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বিভোর হইয়া যায়, অন্য জাতিতে দেখে স্ন্দর নর্দী, তাহাদের সেই ভাবে 
আনন্দ হয়। অতএব এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকার কার্ধ্য হয় 1” 
'ষ্দিও ইতিপূর্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস ও 
'কষ্লাকাস্ত প্রভৃতি সাধকগণ, সকলই একের কার্ধ্য বলিয়। উল্লেখ করিয়া 
গিক্সাছেন ১ কিন্তু গীতার ভাব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্ররুত ভাব পরম- 
হংসদেবের পুর্বে কোন খধি সুনিও তাহা জানিতেন কি না সন্দেহের বিষক্ 1 
তাহা হইলে, তাহার কার্য হইতে দেখা যাইত । পরমহংসদেব, যেরূপে 
গীতার পূর্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষা দিয়াছেন, সে প্রকার কার্য্য হইলে কি আজ 
এ দেশে ঘরে ঘরে স্বতন্ত্র ধর্মের স্থষ্টি হইয়া পরস্পর কলহ ও বিবাদ হইতে 
পারিত ? পরমহংসদেব-প্রদর্শিত ভাবটা কাঁধ্যে পরিণত হইতে যে কত দিন 
লাগিবে, তাহা এখন বল! যায় না, কারণ তাহারই শিষ্যবুন্দের মধ্যে অস্ভাপি 
অনেকেই তাহার মন্দ্ন সম্যকরূপে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই । তাহার! এখন 
যে ধাহাঁর মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে, এই ভাবে রঞ্জিত 
হইবেন। এ কথ! আমাদের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলাম। কথিত 
রামপ্রসাদ প্রস্থৃতি সিদ্ধপুরুষেরা, সকল মৃত্তি ও ভাব একের স্বীকার করিয়া 
আপনাঁপন ভাবে পর্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট 
ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। রামপ্রসাদ কহিয়াছেন, 
“কালী হলি ম| রাঁসবিহারী নটবর বেশে বুন্দাবনে” ইত্যাদ্দি। এ স্থানে 
কালীতে অর্থাৎ প্রপাদদের নিজ ভাব দ্বারা কৃষ্ণকে দেখিতেছেন । যেমন 
আমার ঘাট ষে পু্করিণীতে, সেই পুঙ্করিণীতে জলপাঁন করিতেছে ; কিন্ত 
গীতার ভাব তাহা নহে । কারণ ঘাট হইতে পুক্ষরিনী হয় না, পু্করিণী হইতে, 
অনন্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে । কালী হইতে কৃষ্ণ নহেন, শিব নহেন্‌, 
রাম নহেন । কারণ কালী বলিলে ভাববিশেষ বুঝায় । আদি শক্তি পুফরিণী- 
বিশেষ? অনন্ত বূপার্দি বা ভাব, ঘাটের ন্যায় বুঝিতে হইবে । অথবা যেমন 
স্থ্ধ্য এক মধ্যবিন্দু। তাহার রশ্মিছট! এ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যস্ত সরল- 
বেখাবিশেষ। এই পরিধির বিন্দু হইতে সরল-রেখা দ্বারা স্ুর্য্য দেখা যায় 
বটে কিস্ত তাই বলিয়া পরিধির বিন্দু অপর বিন্দুর উৎপত্তির কারণ বল। যাইতে 
পারে না। সুর্য হইতে সকল বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই জন্য সকল বিন্দুই 
সত্য । যেমন, প্গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না,” কিন্বা মাতা হইতে 
সস্তান জন্মে, সন্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হক না, সেইরূপ এক আদি 
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স্থান হইতে সকল ভাব ও রূপাঁদি জন্িয়া থাকে, ভাঁব বা বূপাঁদি হইতে অন্ত 
ভাঁব ব| ব্ূপাঁদি হয় না৷ যেমন, মাটী হইতে বাসন প্রস্তত করা হয়। সুষম 
পাত্রবিশেষ অন্যান পাত্রের আদি কাঁরণ নহে। 

যে সকল তৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হইল, ইহার দ্বারা পরমহংসদেব এই দেখাইক়্া- 
ছেন যে, ভাবটী স্বতন্ত্র কিন্ত ঘাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা স্বতন্ত্র 
নহে । তেমনি, যিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন। কিন্ত কালী, 
শিব, রাম এক বলিলে ভাঁবের ভুল হয়। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদের 
“কালী হলি মা রাঁসবিহাঁরী” কথার ভাঁবে দোষ ঘটিয়াছে। যেমন এক ্ববর্ণ 
হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তৃত হয়। যতগুলি যে ভাবের অলঙ্কার হউক নখ 
কেন, উপাদান কারণ স্বর্ণের তারতম্য হয় না। এস্বলে এক সোনা সকল 
অলঙ্কারের আদি কারণ, কিন্ত কর্ণাভরণ কগ্াভরণের উৎপত্তির কারণ বলিলে 
ভাবের ভুল হয়। তেমনি তুলসীদাসের কথায় দেখ! যাঁর, “ওই রাম দশরথ.কি 
বেট।, ওই রাম ঘট্‌ ঘুমে লেট|, ওই রাম জগতপসেরা, ওই রাম সব.সে 
নেহারা 1” তুলসীদাস এন্থলে দশরথাত্মজ রামকে সর্বত্র দেখিতেছেন। 
ফলে, কর্ণাভরণকে কণ্ঠীভরণ কহার নাক, হইতেছে । ষগ্ভপি একথা 
বল। হয় যে, আদি কারণ ধরিয়া তাহারা কহিয়াছেন, তাহা হইলে 
দশরথাত্মজ শব্দ প্রয়োগ করা ভাবের দোষ ঘটিমা গিরাছে। দশরথা- 
আঙ্জ পরিধির বিন্দুবিশেষ, তাহ! মধ্যবিন্দু স্থ্যস্বরূপ নহে। পরমহংসদেবের 
ভাব এই জন্ত বলিতে হইতেছে, গীতার ভাবের সহিত সম্পূর্ণ প্রক্য হইয়াছে । 
এই ভাবটা সেইজন্ত একটা নূতন, স্থতরাং তিনি অবতার । 

দ্বিতীয় নুতন ভাব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, টচৈতন্ত'এবং নিভ্যাঁ- 
রন্দের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্ধত্রে এক দেখিতেন, এক 
জানিতেন এবং এক ভাবেই কাব্য করিতেন। তাহার উপদেশ এই যে, 
“অদ্বৈত জ্ঞান আচিলে বেঁধে যা! ইচ্ছা তাই কর ।” অর্থাৎ সাধনই কর আর 
ভর্জনই কর, যে পধ্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পধ্যস্ত কোন 
কার্ধ্যই হইবে 'না। প্রকৃত তত্বজ্ঞান লাভ হইবার পক্ষে বিদ্্ ঘটিবে। ঈশ্বর 
এক এবং তিনিই বনু, এজ্তন ন। থাকার নিমিত্ত, আমাদের দেশে এত দলা" 
দলি ও দ্বেধাদ্বেধী জন্মিয়াছে। কিন্তু পরমহংসদেব কি বলিয়াছেন? যেমন 
ক/রে ইচ্ছা ধর্খ সাধন কর, যেমন ভাবে হউক, যেমন বূপেই হউক, এক ঈশ্বর 
জ্ঞান করিয়া ঘে উপাসনা করে, তাহার উপাসনাই প্রক্কত উপাসনা । তিনি 
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এই নিমিত্ত বলিতেন, "এক জ্ঞান অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে 
প্রকৃত জ্ঞান এবং যে স্থানে বহু জ্ঞান থাকিবে সে স্থানে অজ্ঞান কহিতে হইবে। 
যেমন আলোর্ক দেখিলে এক সুর্যযেরই জ্ঞান হয়, তেমনি বহু জ্ঞান থাকিলেও 
এক জ্ঞানে তাহা পর্যবসিত করা উচিত। ঈশ্বরতত্ব লাভ করিতে হইলে 
যাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহা করা সকলেরই কর্তব্য । যে 
পর্য্যন্ত “একমেবাদ্বিতীয়ং” জ্ঞান ধারণ। ন! হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ববোধ হইতে পারে 
না। একের দৃষ্টান্তে, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জল 
সর্বত্রে এক, বায়ু সর্ধত্রে এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্ধত্রে এক । একের 
বহু, যথা, মনুষ্যজাতি এক হইয়াও কেহ কাহারও সহিত সমান নহে । এক 
মাতৃগর্ডের ছুইটী সহোদর এক প্রকার নহে। জল এক জাতি, কিন্ত বরফ 
বাম্প এক প্রকার নহে । পাতকোয়া, খাত, নদী, সমুদ্র, এক প্রকার নহে । 
সেইরূপ ধর্মও এক, কিন্তু আধারবিশেষে রূপান্তর দেখায় মাত্র। অতএব 
যাহার অদ্বৈত জ্ঞান থাকিবে, সে কখন ধর্মের ভাল মন্দ. বিচার করিতে 
পারিবে না। 

ধন্ম যগ্যপি এক হর, তাহা হইলে যে যাহ করিবে, সে তাহার আপন 
অবস্থনুনারে পরিচালিত হইবে । সে অবন্থ। পরিবর্তন করিবার কাহারও 
অধিকার কিন্া সাধ্য নাই। তাহার দৃষ্টাস্ত, আজ শতাধিক বৎসর অতীত 
হইল, খুষ্টানেরা এদেশে ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্ত হিসাব 
করিয়া! দেখ! বাউক, করজনকে খৃষ্টান করিতে পারিয়াছেন ? যাহার। ধর্খ্সত্যাগ 
করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের কিছুই ধর্ম জ্ঞান ছিলনা । এরূপ 
ভাবে প্রচার ন। করিয়া যগ্যপি খৃষ্টানের। ধর্মের প্রক্কৃত অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা 
পাইতেন, তাহ! হইলে বাস্তবিক কাধ্য হইত । কিন্তু সে ভাব পাইব্বেম 
কোথার ? পরমহংসদেব যাহা শিক্ষ। দিয়াছেন, তাহার দ্বারা কাহার ন। প্রাণ 
উত্তেজিত হয়? কাহার মস্তক ন! তাহার চরণতলে যাইয়। আপনি পতিত 
হয়? এক ঈশখরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহ! করিবে, তাহাতেই 
তাহার পরিত্রাণ হইবে । তিনি এ পর্ধ্যস্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যদ্দিই ভাবে 
কোন্স প্রকার দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সরলতায় পুর্ণ থাকিলে ভগবান্‌ 
নিজে তাহা সংশোধন করি! লইবেন। কারণ, তিনি সৎ অসৎ নহেন, তিনি 
অন্তর্ধামী, সুতরাং মনের ভাব লইয়! তাহার কার্ধ্য। পভাবের ঘরে চুরি” না 
থাকিলে ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না । 
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তিনি সর্বত্র চৈতন্তময় দেখিতেন। তাহা তাঁহার সাধন বর্ণনাঁকালীন 
বধিত হইক়্াছে। তাহাকে যে যখন যেমন অবস্থার দেখিয়াছেন, আনন্দবিরহিত 
বলিয়া কখন দেখা যায় নাই ॥ তবে সাধকাঁবস্থায় কিশ্বা অন্ত কোন সময়ে যদিও 
সামক্সিক ভাবাস্তর দেখা ইয়াছেন, তাহ! জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ । 

পরমহংসদেব পুর্ববাবতারের অসম্পূর্ণ ভাব সকল সম্পূর্ণ করিয়া তাহার 
নিজের শক্তিও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, “যে কেহ এস্বানে 
কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তত্বজ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্টে আসিবে, তাহা- 
রই মনোরথ পুর্ণ হইবে ।” এ কথা স্বয়ং পরিত্রাতা ভিন্ন অন্ত কাহারও বলি- 
বার অধিকার নাই। মহাসিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ কখন 
আর একজনের জন্য দায়ী করিতে পারেন না। পাঁপীর পাপ লইয়' এক 
ভগবান্‌ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পারেন? অবতারেরা এক জাতি। 
তাঁহার! যে দেশে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের কার্ধযধারা যেন সক- 
লেরই এক প্রকার । যীশু যেমন পাপীদিগের পরিত্রাণের জন্ত আপনার 
শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল তদনুরূপ। ইহা 
তাহার শ্রীমুখের কথা | 

পরমহংসদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সময়টাকে বাস্তবিক ধর্- 
বিপ্লব কাল কহা যাঁয়। ধর্ম কোথায়? কোন্‌ সম্প্রদায়ে পূর্ণ ধর্মভাব আছে? 
যে সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর! যাঁয়, তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্রকুত 
ব্যবসাদার ব্যতীত অন্ত নামে উল্লেখ করা যার না । তাহারা নিজে ধর্মের 
বর্ণমাল। কণ্ঠস্থও করিতে পাঁরেন নাই, তাহারা দেশের জন্য ব্যজিব্ন্ত । আমর। 
নুন! স্থানে দেখিয়াছি, তাহারা উপাসনা করেন ভ্রাতা ভগিনীর জন্য দেশ 
বিদেশস্থ ছোট বড় নরনারীর জন্য, কিন্ত আপনি পরক্ষণেই ভিক্ষাপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত হাত পাতিয়া ঈাড়াইয়া থাকেন। এসকল অধর্মের ভাব। নিজে 
অসিদ্ধ, নিজে মূর্খ, অপরকে সিদ্ধ করিবার জন্ত, অপরকে পণ্ডিত করিবার 
নিমিত্ত চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি? 

এইস্থানে আমাদের স্ব-সম্পর্কায় সাধারণ হিন্দু্দিগকে ছ'কথা বলিয়া এই 
গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিব। কারণ আপনারা নিজে দৃষ্টান্তশ্বরূপ না গঠিত হইতে 
পারিলে, অপরকে তাহা বল! বিড়ম্বনা মাত্র । 

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার হুর্দশা গ্রস্ত হইলে 
যেমন হয়, আমর! তন্রপ ভ্ইয়! ঈাড়াইমাছি অর্থাৎ বিষ নাই, কুলোপানা চক্র । 
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হিন্দুর আচারত্রষ্ট, ব্যবহার্রষ্ট, ভাবত্রষ্ট ও কার্য্যত্রষ্ট হইস্সা পুরাতন কথাগুলি 
লইম্া মস্তক নাড়িক্সা আ্কীলন করিস্কা থাকি। অবসর, স্থৃবিধা এবং স্থার্থ 
হিসাবে আপনাকে তদনুবূপ পরিচর দেওয়! বর্তমান হিন্দুদিগের স্বভাব হইয়া 
ঈাড়াইক়াছে। আপনাতে আর্যের এক পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্ধ্য আর্য 
করিয়া মেদিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। যাহ! হইবার নহে, তাহ! কার্য্যে 
পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাঁজী কিম্বা! কলমবাজী কর! যারপরনাই মুর্খতার 
কার্ধ্য, তাহাও হইতেছে । ধর্মের উদ্দেশ্য এ কালে আর নাই বলিলে প্রকৃত 
কথা বলা হয় । বাহক ধুমধামই হল কাল ধর্ম । বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, 
পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন, ধর্মের চূড়াস্ত হইয়া গেল। হরিসভাগুলি এই 
মর্মে সংগঠিত হইয়াছে । বিলাতী ঢংএ ব্রাঙ্মসমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল 
হরিসভা । হিন্দুদিগের কোন্‌ শাস্ত্রে কোন্‌ কালে সভা ছিল? সভা! থাকিবে 
কি? ধর্ম সাধন করাত দেখাইবার নহে, তাহ। প্রাণের কথা, সময়ের 
নিযমাধীন নহে। গৌরাঙ্গদেব সভার আভাস দেন নাই । তিনি নামসন্ীর্তন 
করিয়াছেন, তাহাই হউক । বক্তৃতা কেন? এ ইংরাজী ঢং হরিসভায় না 
প্রকীশ করাইলে কি চলিত না? আমর। দেখিয়াছি যে, বারে! বৎসরের শিশু 
কোন হরিসভায় বন্তৃতা করিয়াছে । সেছুপ্ধপোষ্য বালক, আজও স্কুলে পাঠ 
করিতেছে । ধর্মের মর্ম হয় ত তাহার পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে 
বালক বক্তৃতা দ্রিল, হরিনামের মহিম। বিস্তার করিল, চতুদ্দিকের করতালীতে 
তাহাকে মাতাইয়া তুলিল ! | 

বিস্তালয়ে গমন পৃর্ববক বিস্যাভ্যাস না'করিয়! কেহ কি কখন সভাক্স গমন 
করিতে পারেন? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিবার অধ 
কার হয়? ধর্মসভাদিও তন্রপ | ধর্ম শিক্ষা! কর, ধর্ম কি জান, তাহার পর 
বান্িক আড়ম্বর করিতে যদি ভাল লাগে, ত করিও । বুথা সময় অতিবাহিত 
কর] কর্তব্য নহে । দিন দিন গণ! দিন কমিতেছে"। যাইতে হইবে । কোন 
সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই জীবন-খাঁতা-খান। একবার খুলিয়া দেখ, 
কোন খাতার কত জমা এবং খরচের খাতাক্সই ৰা কি লিখিত হইতেছে । বাল্য- 
কাঁল খেলাধুলায়, টৈশোর অর্থকরীবিষ্ঠোপার্জনে, যৌবন রসক্রীড়ায়, 
_প্রৌঢ়াবস্থা সম্তানসন্ততির পরিণাম চিন্তায় এবং অর্থেপার্জনের খোলযোগে 
কাটিগ্না গেল, পরে বার্ধক্য-_তখন সকল .শক্তি ফুরাইয়া আসিল! 
ব্যাখি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়া জুটিল! তখন উপাক্ব কি 
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হইবে ভাবিয়া যে আর কুল কিনার! দেখা যায় না। কিন্তু আমাদিগের 
ধর্প্ের জন্য চিন্তাকি? আমবা ইচ্ছা করির! আপনারা ক্রেশ পাইব, ইচ্ছ 
করিক্না ভাব বিক্ৃত করিব, ইচ্ছা করিয়া! বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ 
লইব, তাহাতে কষ্ট না হইয়া আর কি হইবে? প্রত্যেক পরিবারের কুল-গুরু 
আছেন, বিশ্বাস করিয়া তাহাদের নিকট দীক্ষিত হউন, একমনে আপন ইষ্ট 
চিন্তা করুন, দেখিবেন, কি স্থুখের পারাঁবাঁর উপস্থিত হইবে ! ভাল, জিজ্ঞাস! 
করি, এত দিন ত খুষ্টীনের এ দেশে আসেন নাই, এত দিন ত ত্রাহ্মদল বাঁধে 
নাই, এতদিন ত ধর্মের পক অর্থ বাহির হয় নাই, আমাদের পূর্বপুরুষের! 
কি সকলেই নিম্নগামী হইয়া গিয়াছেন ? যদ্চপি তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের 
মানসিক শক্তির একট দৃষ্টাস্ত কেহ মনে করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, 
তাহারা কি ছিলেন এবং কি গুণে তাহার! নিরবচ্ছিন্ন স্থখে দিন যাপন করিয়া 
গিয়াছেন। এ কথা কেন বলিলাম? দ্বেষভাবে নহে । আমরা হিন্দুসস্তান, 
হিন্দুস্থানে জন্ম, হিন্দুশোণিতে ও হিন্দুভাবে জন্ম, সুতরাং এ অবস্থায় ইংরাজী 
ধর্্মভাব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেশীয়। আমাদের শারীরিক কিন্বা মানসিক কোন্‌ 
ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয়দিগের শারীরিক বা মানসিক ধর্মের তুলনা করা যাইতে 
পারে? যদিও কতকগুলি বৃত্তি বা ধর্, এক মনুষ্যজাতি হিসাবে স্কুল ভাঁবে 
মিলিবে, কিন্ত সুশ্মাদিতে কখনই মিলিতে পারে না। এই নিমিত্ত হিন্দু 
হইয়া ধাঁহার। ইউরোপীয় ভাব লইতে যান, তাহাদের কেবল অন্থুকরণই হইয়া 
যায়। যে পর্যন্ত সেই হিন্দুশৌণিত পরিবর্তিত না হইবে, সে পর্যযস্ত সে ভাব 
কখনই প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। এইজন্য ভাব বিব্বত *হইবার ভঙ্মে 
একপ্রকার কথা বলা হইল। 
-. আমরাও এখনকার লোক, তাহার পরিচয় দিয়াছি। আমরাও সভ। 
ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পরিমার্জিত-বুদ্ধি-প্রশ্থত ধর্মকথা শুনিয়াছি, 
কিন্ত সে সকল ত্ৃণ অপেক্ষাও মূল্যবিহীন বলিয়া! ধারণ! এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত বেশী বুদ্ধি, বেশী বিদ্যা, বেশী জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না৷ । পরমহংসদেব তাহা দেখাইক়া গিকাছেন। এই শিক্ষা দিবার 
জন্য তিনি জন্মিয়াছিলেন। যদিও তাহাকে আমর! অবতার বলিলাম, কিন্ত 
সে কথ অন্তে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন। তীহাঁকে একজন মনুষ্য বলিয়া, 
তাহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্তন কি সুন্দরভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, 
যদ্তপি কেহ, শ্তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া দেন, তাহা হইলেও কল্যাণের 
৪ 
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ইয়্ভ্তা থাকিবে না। এতদ্বারা এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের 
হাতে পড়িয়! থাকিলে তিনি অতি সামান্ত ব্যক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান 
করিতে পারেন। পরমহংসদ্বেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর-স্থানে বসাইয়াছি ? 
অবশ্ত তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমর সর্বসাধারণের 
সমক্ষে হাস্তাস্পদ হইব, এ কথা কি এই উনবিংশ শতাবীতে জ্ঞান হয় নাই? 
এ কথা কি বুঝিতে অপাঁরক যে, ইহ! দ্বারা! সামাজিক প্রতিপত্ভির কিঞ্চিৎ 
খর্ব হইবে--ব্ধু-বান্ধবেরা মন্ুষ্য-পুজক বলিয়া গাল কাৎ করিয়া হাসিবে। 
কিন্ত এ সকল কথা আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়! 
বোধ হয় । মনে হয়, যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান । 
তাহার! ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তি বলিয়া তাহাদের জন্ত হঃখিত হইয়া থাকি । 
ষগ্যপি কাহারও গুরু না থাকেন, তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়! 
বসিয়৷ থাকুন, একদিন অবশ্ত গুরু মিলিবেই মিলিবে ! . আমরা জীবনে 
তাহা দেখিয়াছি । সাবধান ! অবিশ্বাসীর উপায় নাই, তাকিকের কল্যাণ 
নাই, গৌঁড়াদিগের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ । 
পরমহংসদেব সর্ধদা ঘে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কয়েকটা এই 
স্থানে প্রদত্ত হইল। 
শক্তি বিষয়ক গীত । 
শ্তামা মা কি কল ক”রেছে, কালী মাকি এক কল করেছে) 
চৌদ্দ পুয়! কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাঁতেছে। 
যেকডেল চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্তামা বাধা আছে । ও 
. যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয়, 
কমল বলে কালী গেলে, কেউ নাষায় সে কলের কাছে। 


কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্তাম! সুধা-তরঙ্গিনী ). 
লন্ফে ঝন্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী । 
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অদিধর। করালিনী, 
_. তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপর! ভয়ঙ্কর! কালকামিনী ; 
এ. সাধকেরই বাঞ্ছা পুর্ণ, কর নানারূপধারিণী, 
 ক্কতৃু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী । 
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শ্তামাপদ আকাশেতে মন দ্ুড়ি-খানি উড়তেছিল ১ 
কলুষের কু-বাতাস পেকে, গৌঁপ্তা খেয়ে পঃড়ে গেল । 
মায়। কান্সি হলো ভারি, আর আমি উঠাতে নারি ; 
দার। স্থুত কলের ঘড়ি, ফাস্‌ লেগে সে ফে'সে গেল। 
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছি'ড়ে, উঠিয়ে দ্রিলে অম্নি পড়ে ; 
মাথ| নেই সে অর কি উড়ে, সঙ্ষের ছ"?জন জয়ী হল। 
ভক্তি ডোরে ছিল বীধা, খেলতে এসে লাগলো ধাধা; 
নরেশ্চন্দ্রের হাস। কাদ|, ন।| আস! এক ছিল ভাল । 





ভবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয়) 
যে জন কালীর ভক্ত, জীবন্ুক্ত, নিত্যানন্দময় | 

যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়। 

কালী পদ সুধ| হ্রদে চিত্র * ডুবে রয়, বদি চিত্র ডুবে রয়, 
তবে জপ যজ্ঞ পুজা বলি কিছুই কিছু নয়। 





বা অনায়াসে হয় তাই কর রে? 
কাজ কি আমার কোবাঁকুশি, আয় মন বিরলে বসি, 
ভাব শ্যামা এলোকেণী, বারাণসী পাবি রে। 
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন, 
শ্রম! নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে। 


টিসি 
জগ 


* পরমহংসদেব চিত্ত শব্দ প্রয়োগ না করিয়। চিত্র শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া অনেক- 
কেই তাহার উচ্চারণ দোষ ধরিতেন* কিন্তু স্থুল বুদ্ধি ব্যক্তির] ভাবুকের ভাব উপলব্ধি 
করিতে কোন কালেই সক্ষম নহেন। চিত্ত শব্দে মন | কালী পাদপদ্মে মন মগ্র হইলে যে, 
সকল কার্যা স্থগিত হইয়। যায়, তাহ] নহে। কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিন লয় 
মনুষ্যদ্িগের কার্য হয়। কোন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং অহসঙ্কারের কার্য। রঠিত 
হইয়া! যায়, তাহা নহে । অতএব কালীপদে মন মগ্র হইলেই যে কার্ধ্য উঠিবে, তাহার হেতু 
নাই । চিত্র শব্দের দ্বারা প্রকৃত ভাবই প্রকাঁশ পাইপ্লাছে। চিত্র অর্থে ছবি। মনুষ্যরূপের 
প্রতিরূপ জীবাঁঝ্রকে কহ যায় । দেই জীবাআ, মন বুদ্ধি এবং অহস্কারের সমষ্টিকে নির্দেশ. ৃ 
করা হয়। জীবাজ্ম।য় পরমাআ্সায় মিলনকে সমাধি কভ ! তদবস্থায় আর বহিজ্ঞান থাকে না, 
কাধ্য করিবে কে? | 


১৮৮ -- পরমহুংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


আপনাতে আপনি থেকে, যেও না মন কার ঘরে । 

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অস্তঃপুরে, 
পরমধন এই পরেশ মণি, যা চাঁবি তাই দিতে পারে, 
কত মণি পড়ে আছে, আমার চিস্তামণির নাঁচহুয়ারে | 


তার তারিণী। 
এবার ত্বরিত করিয়ে, তপন-তনয়-ত্রাসে-ত্রীসিত প্রাণ যায় । 
জগত অন্বে জন পাঁলিনী, জন মোহিনী জগত জননী 3 
যশোদ1 জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে । 
বুন্দাঁবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহার কারিণী ) 
বূসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে, বাস করিলে লীলাপ্রকাশ । 
গিরিজা, গোঁপজা, গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতি দাঁয়িনী; 
গান্ধার্ব্বিকে গৌরবরণী, গাঁওয়ে গোলকে গুণ তোমার । 
শিবে সনাতনী, সর্ববাণী, ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ববস্বরূপিণী ) 
সগুণ! নিুণ1 সদাঁশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার । 


যশোদা নাচাঁত গো মা! বলে নিলমণি ; গো মা 
সে বেশ লুকাঁলে কোথা করাল বদনী। 
৭. একবার নাচ গো শ্ামা,- : 
হাঁসি বাঁসি মিশাইয়া ১ মুও্মালা ছেড়ে, বনমালা পরে 3 
অসি ছেড়ে বাঁশি লয়ে ; আড়, নয়নে চেয়ে চেয়ে ; জগমতি নাশায় ছুলুক 3 
ঘশোদার সাজান বেশে ; অলক আবৃত মুখে ; অষ্ট নাসিক, অষ্ট সখী হোক ) 
যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি ; হৃদিবুন্দাবন মাঝে ; ললিত ত্রিভঙ্গঠামে ; 
চরণে চরণ দিয়ে; গোঁপীর মনভুলান বেশে; তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে; 
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে; 
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজত্বগিরি ) 
একবার বাঁজা গো মা ;১_-(সেই মোহন বেণু) 
ঘষে বেণুরবে ধেস্ু ফিরাতিস্‌; সেই মোহন বেণু, 
স্বেবেধুরবে ঘোগীত্ধ মন ভুলাতিস্‌ ) ষে বেণু রবে যমুনায় উজান ধন্ধিত ) 


পরমহংসদেবের জীবনবৃতীন্ত | ১৮৯ 
বাজজুক তোর বেপুবলায়ের শিঙ্গে । | 

দামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা) 
ত৷ থেইয়া তা থেইকা, তা তা থেই থেই বাজত নুপুত্র ধ্বনি । 
শুনতে পেয়ে, আস্তে ধেয়ে, ব্রজের রমণি ॥ (গো মা) 

গগণে বেলা বাঁড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ; 
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী । 
এলাইরে চাঁচর ৫কশ রাণী বেধেদিত বেণী ॥ €(গো মা) 





এবার কালী তো”কে খাব । 
গণুযোগে জনমিলে সে যে হয় মাখেকে। ছেলে ; 
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা ! ছটোর একটা করে যাব ॥ 
ডাঁকিনী যোগিনী ছটো, তরকারী বানায়ে খাব । 
তোর মুণ্ডমাল। কেড়ে নিয়ে, অন্বলে সাস্তার চড়াবো । 
(তোরে বনমালা পরাইব। ) 
খাব খাব বলি গো মা! উদরস্থ না করিব, 
হৃদি পদ্মে বসাইয়ে মন মীনসে পুজিব । 
হাঁতে কালী মুখে কাঁলী ম।! সর্বাঙ্গে কালী মাখিব 3 
যখন আন্বে শমন ধন্তে কেশে, সেই কালী তার মুখে দিব । 





এবার আমি ভাল ভেবেছি ; 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি । 
বে দেশে রজনী নাই, সেই দেশেন্স এক লোক পেয়েছি 3 
আমি কিবা রাত্র কিবা দিব। সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি। 
সোহাগ! গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ারেছি 
এবার ভাল করে মেজে ল'ব অক্ষ ছুটী করে কুঁচি । 





শিব সঙ্গে সদ রঙ্গে, আনন্দে মগনা ; 

সুধা পানে ঢল ঢল কিন্ত ডলে পড়ে নামা! 
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাপে ধরা, 

উভয়ে পাগল পারা, লঙ্জ। ভয় ত মানে না ম।! 





১৯১৪ 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | 


আয় মন বেড়াঁতে ষাবি । (যদি না! বেড়াঁলে তুই রইতে নারিস্) 
কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাঁবি ॥ 

ধর্্মাধর্্ ছুটে? অজা ভক্তি খোটায় বেঁধে থুবি ) 

জ্ঞান খড়েগ বলি দিয়ে উভয়ে কৈবলো দিবি । 

শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি; 

ছুই সতীনে পিরীত হলে, তবে শ্তামা মাকে পাবি । 

রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি ; 

এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে কর্মাকন্্ম সব ছেড়েছি । * 





স্থুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে) 

মন মাতালে মাতাল করে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে । 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মসল। দিয়ে মা! ্‌ 
জ্ঞান শু'ড়ীতে চুয়ায় ভাটি, পান করে মোর মন মাতালে । 
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, আমি শোধন করি বলে তারা মা, 
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে । 





“মা! ত্বংহি তারা । (আমার ) 
তুমি ত্রিগুণধর। পরাৎপরা । 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদি মূলে গো মা,__ 
থাক্‌ সর্ব ঘটে, অক্ষপুঠে, সাকার আকার নিরাঁকারা । 
তুমি সন্ধ্যা তুমি গাক়ভ্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা, 
তুমি সর্পমজীবের ত্রাণকত্রী, সদ! শিবের মনোহরা। 





মজ.লো আমার মন ভ্রমর। শ্তামাপদ নীল কমলে । 
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লে, কামাদি রিপু সকলে ॥ | 
চরণ কাঁলো ভ্রমর কালে, কালোয় কাল মিশে গেল ) 
পঞ্চ তত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙক্ষ দিলে । 
কমলাকাস্তের মনে, আশা পুর্ণ. এত দিনে, 
হখন্ুথ সমান হল, আনন্দ সলিল স্থলে ॥ 





পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । ১৯১ 


মো তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা কব কার। 
তোরা ছুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথার চ*ড়ে ভার । 
কর্ত। যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূল[ধার ; (মা তার) 
চাকৃল! ছাড় চ্যাল। ছুটে সঙ্গে অনিবার । 

গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্‌ কদাচার, (মা তারা) 
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস্‌ গলে, নর-শির হার । 

শ্মশানে মশীনে ফিরিস্‌্, কার্‌ বা ধারিস্‌ ধার, (না ভার। ) 
রামপ্রসাদকে ভব-ঘোরে কশর্তে হবে পার। 





_ গয়া গঙ্গা প্রভাস আদি, কাশী কাকঞ্চী কেবা চাক । 
কালী কালী কালী বলে, অজপা যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা ঘে বলে কালী, পুজা সন্ধ্যা সেকি চায়। 
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
কালী নামে কত গুণ, কেব! জান্তে পারে তায় । 
দেবাদিদেব মহাদেব ধার পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥ 
জপ যজ্ঞ পুজা বলি, আর কিছু না মনে লয় । 
মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রহ্গময়ীর রাঙ্গা পায় ॥ 





ঘখন যেরুপে কালী রাখিবে আমারে । 
সেই সে মঙ্গল যদি ন। ভুলি তোমারে ॥ 
বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন । 
বৃক্ষমূলে বাস, কি রতন সিংহাঁসনোপরে ॥ 





_ নামেরই ভরস। কেবল কালী গো তোমার । 
কণজ কি আমার কোধাকুশি, দেঁতোর হাঁসি লোকাচার ॥ 
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে 
আমি তে। সেই জোটের মুটে, হয়েছি আর হ'ব কার। 
নামেতে ঘা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে ; 
নিতাস্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ 


৯৯২, পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত । 


ছর্গী ছুর্গ! বলে, মা যদি মরি । 
আখেরে এ দীনে, না ভার কেমনে, জাঁনা যাবে গো শঙ্করী | 
আমি নাশি, গে ব্রাহ্মণ ; হত্য। করি ভ্রুণ, স্থুরা। পান আদি বিনাঁশি নারী, 
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥ 
গে। আনন্দময়ী হয়ে মা! আমার নিরানন্দ করো না। 
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি বলিবি তাকে বল না ॥ 
ভঘানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা) 
অকুল পাথারে ভূবাবি আমারে, স্বপনেও তাতে! জানি না! 
আমি অহনিশি, ছুর্গী নামে ভাসি, ছঃখরাশি তবু গেল না; 
আমি যদি মরি, ও হরন্ুন্দরী, হুর্গা নাম কেউ লবে না ॥ 


বল রে শ্রীছুর্গা নাম। 
হুর্গ। ছুর্গা ছুর্গী বলে, পথে চলে যার, শুল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায় । 
শঙ্করী হইয়ে মাগে। গগনে উড়িবে, মীন হয়ে রব জলে নথে তুলে লবে । 
নখাঘাতে ব্রহ্মম়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ ছু'খানি। 
যখন বসিবে মাগে! শিব সন্িধানে, বাজন নূপুর হয়ে বাজিব চরণে । 
তুমি সন্ধ্য! তুমি গায়্রী, তুমি মা সকল, 
তোম। হ”তে ব্রহ্মা বিষু, দ্বাদশ গোপাল । 





কে ৰ মা এলি গো, গিরে দাদার বেটা । 
দোনে। ছোক্‌রা বি সাথ, দোঁনে। ছুকৃরী বি সাথ. 
আর এক ব্যাট! জুল্পি কাঁটা কাম্ড়ে নিল টুণটা ॥ 





যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্তাম! মাকে । 

(মাকে ) তুমি দেখ মন.আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাই দেখে ॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আক মন বিরলে দেখি, | 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা! কলে ভাকে ॥ ( মাঝে মাঝে ) 
কুকুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকে।। 

জ্কানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ (খুব) 


4 
০০ 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত | ১৯৩ 


রাধারৃষ্ত ও অন্যান্য বিষয়ক গীত | 
প্রেম নগরে রাই মহাজন, তশ্ত খাতক প্রীহরি। 
ক্ষম্তয কঞ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশ্শিধারী ॥ 
খৎ দেখালে হবে বা কি? ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী; 
সম্ভাবন তার আছে বা কি, কেবল বাঁশের বাঁশরী। 
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড় চুড়। বেচে ; 
তশ্ত খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্টমঞ্জরী ॥ 





আমি মুক্তি দিতে কাতর নই । 
ৃ শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই ॥ 
আমার ভক্তি বেবা পার, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে ত্রেলোক্য জয়ী 
ভক্তির কথ শুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তি মিলে কু ভক্তি 'মলে কই; 
ক্তির কারণে পাতাল ভূবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারী হ'য়ে রই | 
ভক্তি এক আছে বুন্দাৰবনে, গোপ গোপী বিনে অন্তে নাহি জানে; 
ভাক্তর কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ 


্ ণ্ে ৫ 
এ 





কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি। 
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী ॥ 

কতু ব্যাপ্র চর্ম পর, কভু বা মুরলী ধর 

কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগন্বরী ॥ 

তব মারায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি, 
ছলন। করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী । 
জয়.-বলে রামারাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম, 
যেই শ্তামা সেই শ্যাম, ভাব মন এঁক্য করি ॥. 





এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কব কায়। 

যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায় ॥ 
হ'য়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি 
ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া! একি দায়। 





৯৯৪ পরমহংসদেবের জীবনবৃভীম্ত । 


আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে ? 

পেয়েছি ঘে ফল, জনম সফল, রাঁম কল্পতরু রোপেছি হৃদয়ে । 
শ্রীরাম-কললতরু-হুক্ষ-সূলে, রই, যে ফল বাছ্ণ করি, সে ফল প্রাপ্ত হই, 
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাঁব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে । 





ভাব শ্রীকান্ত নর-কাস্ত কারীরে । 
নিতাস্ত ককৃতান্ত ভয়াস্ত হবি ॥ 
ভাঁবিলে ভব ভাবনা ধায় রে--তাঁরে অপাঙ্গে ভ্রভঙ্গে ত্রিভঙ্গে ঘেবা ভাঁবে। 
এলি কি তত্ব, এ মর্ত্যে, কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে, 
উচিত তো৷ নয় দাশরথিরে ড্ুবাবি রে) 
কর এ চিন্ত, প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে । 


কীর্তন | 


দে দেদে,মাধবদে। 
আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিনা মূলে কিনে নে 
মীনের জীবন, জীবন ফেমন, আমার জীবন মাধব তেমন । 
তুই লুক্কাইয়ে রেখেছিস্‌ (ও মাধবী )-- 
আমি বাচি না, বাঁচি না, 
(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে ) 





শ্তামের স্ঠাগাল পেলুম না লো সই 

আমি কি স্থখে আর ঘরে রই ॥ 

শ্তাম ষদি মোর হ'তে মাথার চুল। 

যতন করে বাধতুম্‌ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।. 
€(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম্‌ সই, 

কেউ নকৃতে পারত না সই,_-শ্তাম কাল আর কেশ কাল )-- 
কেউ নকৃতে পারত না -_ 

কালোয় কাল মিশে যেতো! গো--কেউ নকৃতে )-- 
স্যাম যদি মোর ব্যাসর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত ৮ 
অধর চাদ অধরে রত, সই 


পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত |. ১৯৫ 


ঘা! হবার নর, তা মনে হয় গে।__ 
শ্যাম কেন ব্যাসর হবে সই ?-- 
শ্যাম যদি মোর কম্কন হতে, বাছুমাঝে সতত রহিত-_ 
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই, (বাহ নাড়া দিয়ে ) 
গ্তাম ক্কন হাতে দিয়ে, চলে বেতুম সই, (রাজপথে )-- 
ঘরে বাবই না গে। | 
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটা করা দ।য় ;-- 
বেতে হয় তোরাই ঘা, গিয়ে ব'ল্বি, 
বার বাধ তার সঙ্গে গেল। 
তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নীলকান্তমণি। 
ঘদি কারুর বাড়ী বাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই। 
বদ্দি চাই মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে । 
বদ্দি পরি নীল বসন, বলে এ কৃব্তের উদ্দীপন । 
খন থাকি রন্গনশালে, কৃষ্ণ রূপ মনে হ'লে, মামি কাদি সথি ধুয়ার ছলে । 





দেদেদে,বানা দে। 
বাশা তো মথুরার নয়, 
রাধা নামের সাধা বাণা, বাণী তো মথুরার নঘ্ব_- 
তুই থাক্‌ না কেন শ্যাম, বাশা দে _ 
বাণী দে, চুড়। দে, তোর ম। বলেছে, পীত ধড়। দে, 
€ঘে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে, ) 
তোর ম। নন্দরানী,এখন তো! বিনে পথের কাঙ্গালিনী ) তোর মা বলেছে, 
দে দে রাদ্ষের গাথ। চিকণ মাল দে, তোর পিরীতি ফিরায়ে নে। 





একটী নবীন রাখাল । 
তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে ॥. 
সে যে কাদ্‌ছে যমুনার ঘাটে, একটা নূতন বৎস কোলে লয়ে । 
কানাই কানাই ব্ল্‌্তে চায়, তার “কা।” বই কানাই বেরোয় না। 





25৬: [... পরমহংসদেবের রর জীবনবৃতীন্ত । । 


বলতে ভরাই, ন! বলেও ভরাই ; 
জ্ঞান হয় তোমান্ হারাই হ। রাই । 
আমর! জানি যে মন্‌তোর্, দিলাম তোকে সেই মোস্তর্‌ 
এখন মন তোর্, আমর। বে মঞ্গে বিপদে তরি তরাই। 


কে কানাই নাম ঘুচালে তোর । 
ওরে ব্রজের মাখম চোর ॥ 
কোথায় রে তোর পীত ধড়।, কে নিল তোর মোহন চূড়া, 
নদে এসে সাড়া মুড়া, পরেছ কৌপীন ভোর । 
অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গ, পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ, 
হরি নামে হয়ে ভোর । 


তোমরা ছুভাই পরম দয়াল হে প্রভূ গৌর নিতাই। 
(অধম তারণ হে প্রভু গৌর নিতাই 1 ) 
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় ক”য়ে দিলে বিশ্বেশ্বরে, 
সেই নন্দের নন্দন শচীর ঘরে । (আমি জেনেছি হে) 
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই । 
(তোমাদের মত ) 
তোমর! ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হ'লে গৌর নিতাই 
2৮4 (সে ন্ধপ লুকারে ) 
তোমার ব্রঞ্জের খেল। ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেল। ধুলার গড়াগড়ি” 
( হব্সি বোল বলে ।) 
তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, এখন নদে এসে কেবল হরিবোল। 
(ওহে গোর নিতাই ১) 
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাক।, কেবল চেন! আছে ছ্‌টী নয়ন বাকা । 
(ওহে দম্াল গৌর ) 
তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরস! ক'রেছি মনে। 
ৰ €ওহে পতিত পাবন) . 
বড় আশ কারে এলুম ধেক্ে, আমাক রাখ চরণ ছায়া দিয়ে |. 
নি ওহে দঘাল গৌর ). 


পরমহংসদেবের জীবনবৃতীন্ত। ৯৯ 


জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে । 
তোমরা আচগ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল । 
ওহে কাঙ্গালের*ঠাকুর ) 


আমার গৌর নাঁচে। 
নাচে সঙ্গীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চার গদাধর পানে; 
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার ) বহিছে সঘনে, প্রেমধার! হেম অঙ্গে । 


নাচেরে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেমে কলে হরি হরি ॥ 
উথলিল প্রেম সিন্ধু ব্রল্লীল! মনে করি; 
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন, কররে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোগায় প্রাণেশ্বরী | 





যাপদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে, তার। ছু'ভাই এসেছে রে। 
তার।-_তাঁরা ছু'ভাই এসেছে রে। 
যা'র! জীবের ছুঃখ সৈতে নারে । 

যারা ব্রজের মাথন চোর, যারা জাতি বিচার নাহি করে, 
যারা আপামরে কোল দের, ধারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়, 

যারা হরি হয়ে হরি বলে, যা'র। জগাই মাঁধাই উদ্ধারিল, 
যা'র। মার খেরে প্রেম বিলার, থা"র। আপন পর নাছি বাঁচে, 
জীব তরাতে তারা ছু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর ) 





মধুর হরি নাম নিসেরে । জীব যদি স্থখে থাক্বি। 
স্থথে থাক্‌বি বৈকুঞ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফন সদ! পাবি। (হরিনামের গুণে রে) 
যে নাম শিব জপে, জপে দ্বিবা নিশি, আজ সেই হরি নাম দিব তোকে । 
দয়াল নিতাই ভাকে রে-_ টব 
নারদ খধি_খষি দিবানিশি, যে নাম বিনা! যন্ত্রে গান করে। 
ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পারে যাবি আয় রে), - 
হরি নামের তরি ঘাঁটে বাঁধা রে; আমার প্রেমদাতা৷ নিতাই ডাকে । 





১৯৮ পরমন্ংসদৈবৈর জীবনবৃত্তান্ত | 
রাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব্ল্তে ব্ল্তে প্রাণ গেলেও ভাল, থাকলেও ভাল । 
রাধা নামে বাধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা । 
রাধা নাম স্ধানিধি, পান কর নিরবধি । . 
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে । 
রাধ। নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা । 





তারে কৈ পেলুম সৈ আমি যার জন্তে পাগল । 
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব । 

তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গল নবদ্বীপ ॥ 

আর এক পাগল দেখে এলুম বুন্দাবন মাঝে । 
রাইকে রাজ। সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে । 
আর এক পাগল দেখে এলুম নবদ্বীপের পথে । 
রাধ। প্রেম স্থধাবে বলে করোয়া কিস্তি হাতে । 





স্থরধনী তীরে হরি বলে কে রে। 
প্রেমদাতা! নিতাই এসেছে । (বুঝি ) 
তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে । (নিতাই নৈলে ) (দয়াল নৈলে) 





প্রেমধন বিলায় গৌর রায় । 
দয়াল নিতাই ডাকে আম আয়। 
শান্তিপুর ভূবু ডুবু নদে ভেসে যায়। 
অ।পনি পড়িয়ে নিতাই বলে সামাল রে ভাই । (প্রেমের বন্যা এলপে ) 





বাউল সঙ্গীত । 
আর গে! আক গোর্ঠে গোচারণে যাই । 
গুঞ্চি নিধুবনে, রাখাল রাজ। হবেন রাই, ছার শুনতে পাই। 
পীত ধড়া মোহুন চূড়া, রাইকে পরাবে, হাতে বাশরি দিবে-_ 
ক্লাইকে রাজ! সাজাইয়ে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই। 


ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখীগণ রাখাল হবে পঞ্চজন-_ 
তারা আব! দিয়ে বনে বনে ফিরাবে প্রবলী গাই । 


থর এরর 


, গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। * 
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্গাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ 
মনে করি ডুষে তলিয়ে রই, গৌর চাদের প্রেম কুমীরে গিলেচে গো সই। 
এমন ব্যথার ব্যধী কে আর আছে, হাত ধরে টেনে তোলায় । 


ডুব. ডুব, ডুব, রূপ সাগরে আমার মন । 

তলাতল পাতাল খুজ.লে পাবিরে প্রেম রত্ব ধন ॥ 
খুঁজ,খু'জ.খু'জ. খু'জ.লে পাবি হৃদয় মাঝে বুন্দাবন। 

দীপ, দীপ. দীপ, জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বল্‌্বে অন্ুক্ষণ ॥ 

ড্যাঙ, ড্যাঙ, ড্যাউ-ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌ জন। 
কুবীর বলে শোন্‌ রি শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥ 





নিত্যানন্দের জাহাজ এসেচে। 
তোরা পারে যাবি ত ধর এসে ॥ 
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদ৷ পার, বুকপিটে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা, 
তারা সদর ছুয়ার আল্গ করে, রত্ব মাণিক বিলাচ্চে। 





মনের কথ! কৈব কি সৈ, কইতে মানা ।? 
দরদী নৈলে প্রাণ বাচে না। 
মনের মানুষ হয় ঘে জনা, নয়নেতে যায় গো জানা, সে ছই এক জনা. 
সে ওজন পথে করে আনাগনা | (মনের মানুষ ) (রসের মানুষ) 
রসে ভাসে রসে ভোবে ও সে কণ্চে রসের বেচা কেনা। 


হিন্দি গীত । 
রাম কে! যো চিনা হ্যায় নাহি চিনা হায় সে কেয়ারে? 
আওর বিখম রস চাক। হ্যায় সে কেয়ারে । 
ওহি রাম দশরথ কি বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেট! 
ওছি রাম জগৎ পসেরা, ওহি রাম সব সে নেহার! । 





২৯৭ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত 

৭.7 তেরা বনত বনত বনিযাই। 
অস্কা তারে বঙ্কা তারে, ভারে জুজন কশাই 
স্ুগাপড়ায়কে গনিয়া তারে তারে মীরাবাই | 
দেলত ছুনিয়। মাল খাজানা বেনিয়! বয়েল চরাই ১ 
এক বাতসে ঠাণু। পড়েগ! খোজ. খবর নী পাই। 
আয় সি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই ) 
সেবা বন্দি আওর অধীনত! সহজে মিলি বদুরাই 1 





পরমহংসদেবের তিরে'ভাব উপলক্ষে বাৎনরিক নগর সন্ীর্ভতন 


আমি সাধে কাদি। 
হৃদয় রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাধি॥ 
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে ; 
ফুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হ'লো বাদী ॥ 
ভাবে ভোর মাভোরারা, ছনয়নে বহে ধারা; 
ঢলে ঢলে ঢলে, নীচ কুতুহলে, এস শুণনিধি সাধি ॥ 
চলে গেলে আর এলে ন!, জীব ত হরিনাম পেলেন৷ ; 
পার পাবেনা খণে, যদি দীন হীনে, কর পদে অপরাধী ॥ 
আজ ধিরে জাগিছে স্মরণ । 
হয়েছি রতন হারা, বিহনে যতন ॥ 
সেই রবি শশি তাঁরা, সেই ধরা-ফুল হার! ) 
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন। 
. সেই পক্ষী কুল-কল, অনিলে দৌলে কমল, 
কেবল না হেরি নাঁথ তোমার বদন ॥ 
এ ঙ্গিক প্রেমিকবর, জন মন ফুল্লকব, 
ধরেছিলে কলেবর, আমার কারণ । 
ভব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমাধনে-.. 
5. শত দিক্‌ এ জীবনে, বিষ তোরে মন ॥ 


পারমহংসদেবের জীবনবৃভাস্ত । 


কাতরে 
. ডাকি হে--এস, আখিবারি ঢালি রাক্গ। পদে 
ভূলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহাকমোহ মদে । 
 বিবন-সাধন।, বিধয-কামনা, হারায়েছি হাক্স 1. 
' পরম সম্পদে ! 
. বাথ, নাথ, রাখ দ্াসে, রাখ রাখ এ বিপদে-__ 
ফিরি লক্ষ্য হীন, ঘুবি দিন দিন-_তৃণ পাকে পাকে, 
বেন মহাহদে । 
বিষাদে ব্যাকুল কতু, কভু মাতি ছার আমোদে; 
. হৃদয় সমল, কুষ্চিত কমল-_বিকাঁশি বসে হে - 
| জদি-কোকনদে । 





ভ্রিতাপ দিবানিশি দহিছে ভ্ীপদে দেহ আশ্রয়) 

নামে ভব আস, হয় হে হয় বিনাশ; 
হর ভর হে সদয় হৃদয় ॥ 

কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত; 
বিছিত নাহিক পাই-_ 

বিষয় পিয়াস, ভোগে বাড়ে আশা, 

আমার কবে বা যাবে হে) (পিয়াস গেল না গেল না) 

(আর কত দিন রবে হে 

জলে মরি তবু চাই। 


নিয়ত তাড়না, সহেনা যাতন!, 
করুণ করহে দীনে-- | 
' " নিবিড় তিমিরে, মন সদা ফিরে, 
( একবার দেখ! দাও হে) - (চরণে শরণ নিলাম ) 
(আর গতি নাই হে) | 
চরণ অক্ুণ বিনে ॥ | 
শক্ষা চিতে, : বুঝি পদাশ্রিতে, 


ভূলে আছ হে দয়াময় ॥ 


২০২ 1 পরমহুংসদ্ধেবের জীবনরৃতান্ত | 


বিবম বিষয় তৃষা গেলন| হ'লন। দীনের উপায় । 

পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে ঘতন, 
পরম রতুন হারালেম হেলার ॥ 

বিবেক রহিত, বালন৷ তাড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায়। 

আশাক্স নিরাশ, হতাশে হুতাশ-- 

( আশ। কবে বা যাবে হে, আশা গেলন! গেলনা, ) 

দীর্ঘশবাসে দীন যায় ॥ 
ব্যাপিত বনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিরা শিহরে প্রাণ । 
ঘুমে অচেতন, ন। ম্যালে নয়ন-__ 
(চেতন হ"লন। হ'লন।, আরে রে পামর মন, গোন। দিন ফুরারে গেল, ) 
মোহ নহে অবসান ॥ - 

ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুন্বপন, 

মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে। 

পাথারে তরঙ্গ বোলে, পৈশাচিক গগুগোলে, 

(প্রাণ শিহরে উঠে হে--তরঙ্গের রঙ্গ দেখে, 

প্রাণ আকুল বে হলো হে--অকুলে না কুল পেয়ে, 

আমি কোথা বা যাব হে, চরণে শরণ নিলাম ) 

স্গথ ছুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আধারে ॥ 

অকুলে না কুলপার, দারুণ শৃঙ্খল পায়। 

চিক্পানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে-- 

হও হে উদয় মাসি, বিকাশি প্রেমের হাসি। 

(আমি জলে যে মলাম হে-_ত্রিতাপ দাবানলে, 

আর কেবা আছে হে_-আনাথ বলে দরা করে? 

আমার হদর় কমলোপরে, দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে, 

কমল কুঞ্চিত আছে হে-চব্ন অরুণ অদশনে ) 

ঘোর তম রাশি নাশি নিস্তার ছুত্তারে ॥ 

তোম! ধনে, প্রভূ নাহি মনে) রাখ রাঙ্গা পায় হে করুণাময় ॥ 
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হৃদর শুন্ত করি লুকাঁল কোথার হৃদয়র-তন, - 
দহি অন্ক্ষণ দেহ নাথ দরশন, জীবন বিহনে শুকাল জীবন ॥ 
পরাণ-রতনে না হেরে নরনে, € কোধথাক়,গেলে দেখ! পাব) 
শৃন্তমনন হেরি হায় __ 
চিন্ত মন হর র'প্নেছে পাশরি (হরি কোথার নুকালে হে) 
কিন্করে ঠেলিয়! পার । 
দেহ-কারাগার, নিবিড় আধার, ( তোমার চরণ অরুণ বিরহে 
উঠে সদ! হাহাকার ; 
তাপিত প্রাণ বিচলিত, (প্রেম-স্থুধা বিহনে ) 
সারিতে না পারি আর ॥ 
বরষি নরন-বারি, জ্বাল। নিবার্িিতে নারি, 
হাদয়সস্তাপহারী হও হে উদয় ঃ 
. তব অদশনে হার, দেখ আছি কি দশার, 
ূ ( একবার দেখে বাও হে, কি দশার আছি মোবা, 
সবে শবাকার প্রায়, কোথায় আছ রামরুষ্জ, 
' তোমার সাধের প্রেমের হাট ) 
তকোথ। হবি করুণাময়, রাখ প্রেমময় ॥ 


পদে প্রাণ সনর্পিরে, কেন হে দহিছে হিক়ে, 
প্রাণ-সখা। দেখা দিয়ে জুড়াও হৃদয় ॥ 
ভালারে অকুল জলে, তোথায় লুকালে ছলে» 


(আমি ডুবে মরি হে, অকুল পাথারে, 
এই কি বিধি হল হে, দীন হীন কাঙ্গালের প্রতি) 
কার কাছে বাব হে, তুমি বিধির বিধি, 
আর কেবা আছে হে, মরমবাথার ব্যী, 
“দীনের মরম ব্যথা বুঝে, একবার দেখা দাও হে, 
অভয় মুরতি ধরি, দেখ। দাও, প্রাণ জুড়াও 
চারি দিক শূন্ত হেরি, অকুল জলধি-মাকঝে ) 
কেন হে নিদয় হ'লে দীনে দরাময় ॥ 
হৃদি মাঝে, এস মোহন সাজে, প্রেম-স্থবা কর বিতরণ ॥" 
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আমার নয়ন-মণি বিহনে নম্বনে হেরি আধার । 


দি শুপ্তাগার, কণদে প্রাণ অনিবার, 
দহিছে জীবন কত সব আর ॥ 
হুদয়-বিহারী, পাশরিতে নারি, 


€ কোথায় গেলে দেখা পাব) 
_.. ভুলিবার সেত নয় | 
আখি মেলি চাই, দেখিতে না পাই, 
(এই ছিল কোথায় গেল ) 
হেরি সব শৃন্তমর ॥ 
এ ভবে কি পাব, আর কি জুড়াব, 
(সেদিন আমার কবে হবে, 
সে দিন কবে বা হবে হে, 
আমার কুদিন গিয়ে সুদিন হবে) 
হেরি হৃদি-প্রতিমাক্স | 
ভাসায়ে অকুলে, কোথা আছ ভুলে, 
(এই কি হে ছিল মনে) 
গুণমণি রাখ পায় ॥ 
ছুথ ধামে ফিরি একা1, কোথা সথ দেহ দেখা, 
করুণা-নক্নে দীনে, হের প্পেমাধার । 
যতল জানিনি বলে, অভিমানে গেছ চলে, 
(বতন জানিন। জানিনা প্রেমহীন স্বার্থযুত ) 
| বোদ্দনে কি হবে শোধ মমতার ধার ॥ 
আসিছে বামিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা, 
| সকাতরে ডাকি নাথ, হও হে সদ্দয়__ 
বিপদে শ্রীপদ্দে স্থান, - . কি্করে করছে: দানি, 
কেনহে নিঠুর হ'লে নহত নিদক্স ॥ 
আধার পুরি, 77 এস আলো করি, 
তাপিতে হে দেহ স্ুধাধার 1 
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আমার হৃনর-চাদে, এনে দে, বিষাদে রাখ জীবন । 
তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর, কর স্থধাকর কুর বরিষণ ॥ 
হৃদি-কুষুদিনী, তের বিষাদিনী, (কুমুদুকুঞ্চিত কৈল গো, রাহ আসি 
প্রাসি শনী) ন। হেরি বিনোদ ঠাম। . 
নিবিড় মাবধার, সন! হাহাকার, (হায় একি হল রে, বিধির একি 
বিধি রে, কেন সাধে বাদ সাধিল) নিরানন্দ ধরাধাম ॥ : 
পরাণ-পুতলী, হৃদক্প উজলি, (এই ছিল কোথান্ন গেল, হৃদয়-আকাঁশ 
আলো! ক'রে, এসে উদয় হও হে, হৃদয়-আকাশ শৃন্ত আছে, প্রাণ বাঁচেন। 
বাচেন|, তব বিরহ অনলে) হও হে উদয় আসি। 
ভূবনমোহন, কর বিতরণ, (শুধুই মোহন নর ৫র, সে যে অনেক 
দিন দেখ নাই, কোখায় মাছ দেখা দাও ) প্রেমালোক সুধারাশি ॥ 
বিকাশি করুণা-রাশি, বলেছিলে ভালবাসি, সাধের সাগরে ভাসি, 
সপেছি হৃদয়। | 
এ ভবে ভুলায়ে ছলে, একা রেখে গেলে চলে, (এই কি মনে ছিল-হে, 
একা! রেখে চলে বাবে) 
কি দোবে-হে প্রেমময়, হয়েছ নিদয়॥ (দোষী কবে ব নই হে) 
মরু মাঝে তরু প্রায়, তাঁপে তনু জলে যাঁর, দহিতে সহিতে শুধু রয়েছে 
জীবন ; (তবু গেল ন। রে, নিলাজ প্রাণ, বধুর পাছে পাছে প্রাণ) 
মনাগুণে মরি মরি, আশায় পরাণ ধরি, - €( আমি ম'লাম ম'লাম হে, 
মরি তাতে ক্ষতি নাই, পাছে কলঙ্ক হয় হে, অকলঙ্ক রাম্ক্রঞ্খ নামে-) * 
» এ সন্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন ॥ (একবার দেখা দাও হে, 'ভুবনমোহন্‌ 
রূপে, পুকরুবের ভাবে, প্রেমমাখা হাসিমুখে, কোথায় আছ রামককষঃ, 
পরতিতপাবন অধমতারণ, কোথায় হে কার্গালের ঠাকুর, তোমার দীন হীন 
কীঞ্গালে ডাকে, আমাদের আঁর কেউ নাই ) ৮. বা 
হ্বদস্-সখা, আসি দেহ দেখ, বঞ্চন। কর্ন প্রাণধন ॥ 
হৃদয়রতন কোথ। লুকা/'ল ফুরা'ল স্থখন্বপন | 
পাষাণ হৃদ, ভাইতে হে ঞত সর, হারায়ে তোমার রকেছে জীবন ॥ 
শুন্য ধরা পুরী, নাহি সে.মাধুরী, শোকাচ্ছন্ সমুদয় । 
স্তক শাখী পাখী, ঝরে ফুল-আখি,.তোম। বিনে প্রেমময় ॥ 
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হের তোম! হার।, রবি শনী তারা, নিরানন্দে সবে ফিরে । 
“হৃদয়ের চার, হেরিতে বিষাদ, আর কি আসিবে ফিরে ॥ 


আরেরে, দারুণ বিধি, পাষাণে গড়েছ হৃদি, 
কোথ।ন্সাছে হদি-নিধি রয়েছি কোথায় । 

শোকের সাগরে ভাসি, প্রেমময় দেখ আসি, 
গুণমণি তোমা বিনে আছি কি দশায় ॥ 

শৃন্ত ধর! স্ুখহীন, নাহি হাহাকার বিনা, 
তাপিত অন্তর তনু, সন্তাপ আগার । 

দেখ হে দেখ অনলে, ধিকি ধিকি হৃদি জ্বলে, 


দারুণ বিরহ জ্বাল নাহি সহে আর ॥ 
হৃদয় শশী, জদয় মাঝে বসি, প্রেম-স্ুধা কর বরিবণ ॥ 





নিদয় হয়ে কেন তাযজিলে ভাসালে ছুঃখপাথারে । 
যাতন। না সয়, নেহার হে প্রেমময়, আছি বে দশার, হারায়ে তোমারে ॥ 
কার তরে আর, এজীবন ভার, বহরে নিঠুর প্রাণ । 
দিয়ে হৃদি-নিধি, হরে নিল বিধি, (বিধি তোর মনে কি এতই ছিল) 
সুখ আশা সমাধান ॥ 
কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ, 
(মনের সাধ মনেই র'ল, সাধ মিটিল না মিটিল না) 
«৭. কি পাপে ঘটিল নাথ । 
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা! মেঘে বজাঘাত ॥ (হার একি হলো! রে ) 
শুষ্ভ হৃদি-সিংহীসন, এস এস প্রাণধন, 
করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে । 
(েতন কিব! জানি হে, দীনহান কাঙ্গাল মোরা) 
তুমি যে পরম ধন কি তব জানি বতন 
জুড়াও তাপত প্রাণ প্রেম বারি দানে ॥ 
(প্রাণ জলে যে যায় হে, তোণার বিরহানলে ) 
মোহন রূপের ছাদে-_- বাধা, প্রাণ সদ। কাদে, 
(একবার দেখা দাও হে, অনেক দিন দেখি নাই, কোথ। আছ রামকুষ্ণ) 
সাধ হেরি সেরূপ মাধুরী একবার । 
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ঘুচাও মন বিষাদ, পুরাঁও দীনের সাধ, 
হৃদয়ের টাদ হর জদয়-আধার ॥ 
( একবার উদয় হও হে, তমোরাশি দ্বুরে যাক ). 
বিনয় করি, চরণ তব ধরি, এস বস হৃদয় মখঝারে ॥ 


পেট) স্পপস 


সদম্ন শমন কবে হবে হে জুড়াবে মনোবেদন। 

নাথের বিরহ, দহিছে হে অহরহ, সে বদি নিদয় কি কাজ জীবন ॥ 
আর কি তোমার, পাব দরশন, কোথা আছ নাথ ভুলে । 
নয়নের বারি, মুছায়ে যতনে, লবে কিহে কোলে তুলে ॥ 
করিনি বতন, তাই প্রাণধন, অভিমানে গেছ চলে । 

এ স্মরতি অনল, দহিছে প্রবল, নেভেনা নয়নজলে ॥ 
তোম। বিনে মার কে আছেকমামার, না দেখি আপন জন। 
গভে তাঁপহারী, ঢাল কূপ করি, কর তাপ বিমোচন ॥ 


এস এপস গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম, 
ব'স হৃদি সিংহাসনে জদয়রতন । 

অন্ভরের তমো নাশি, দেখাও সে রূপরাশি, 
জুড়াও তাপিত চিত তৃষিত নয়ন ॥ 

কত ভালবেসেছিলে, একেবারে ভূলে গেলে, 
অভাগা কপাঁলদৌষে বিধির লিখন । চর 

দেখ নাথ মরি মরি, কেমনে জীবন ধরি, 


নিবিড় আধারময় নেহারি ভুবন ॥ 
হদয়শশী, উদর হও আসি, কর দুখ-তমো নিবারণ ॥ 





টি 


আমার জীবন-ধন বিহনে আধার হেরি এ ভুবন । র 
-প্রাণের সখ|, আর কি দিবে দেখা, বিরহ বিষাদে দহি অনুক্ষণ ॥ » 

হিপ বিনে, মরি মরি প্রাণে, দেখা! দিয়ে কোথা হ'ল অদর্শন | 
' ভ্রীন যদি ঘাও, দা$.এনে-দাও, হেরিয়ে রতন জুড়াব জীবন ॥ 
_আশা-পথ চেয়ে, গেল দিন বয়ে, সে না সহেনা আর। 

কবে দেখা পাব, চরণে লুটাব, মরমের বাথা জানাব আবার ॥ 


প্ররমহুং সদেবের : 





এস এস গুনিধি, 'সাধি তোমা নিবি, 
স্মিরহ-জলধি আজি কর.লাথ-পাঁর । 

ভূষিত তাঁপিত প্রাঞ্চ চাহে সদা সুধাদাদি, 
প্রেমময় -খপ্রেমহীনে হের একবার ॥ .. 

দেখ হয়ে তোমাহারা, ভ্রমি ভবে দিশেহারা, 
মুছাতে নয়ন-ধারা না. হেরি আপূন। 

যাব নাথ কার কাছে, -কেবা ব্ল আর. আছে, 
দীন ঝলে, কোলে. তুলে, করিবে বতন ॥. 

চাহি, মুখ পানে, রাখ হে.জরণে, বঞ্চনা করনা হৃদয় রতন. ॥ 


তি সপ 


কাতর প্রাণে ডাক দেখি রে আজ । | 
রামকৃষ্ণ বলে, বাহ তুলে, পরিহরি লোক লাজ ॥ (ওরে) 
( সেতো ) নিঠুর নয় আমার, (অকুল ) প্রেমেরি পাথার, 
দয়ার শশী, প্রেম বিলাসী, প্রেমের অবতার; 
ডাক প্রেম সোহাগে, অনুরাগে ; আনবেন ফিরে রসরাজ । 
ভাসি নয়নক্ধলে, ছুখ বাবে না ম'লে 9 ,বতন বিনে, অভিমানে, সে গেছে চলে; 
হাতে পেকে রতন, চিন্লি না মন, 
ও তুই হেলায় হারালি কাজ ॥ 
« ন্বুথ ! আমরা অসার, ধতন জানি কি তোমার, 
. তাই কলে কি কণর্তে হয় নাথ এম্নি ব্যবহার, 
ভুমি পরের মত চলে গেলে, হৃদয়ে হানিয়ে বাজ. 
তোমায় জানি আপনার, দোষ লয়ে না আমার ;. 
| ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে এসহে একবার ১: 
আমার তাপিত জীবন, শীতল করে, 
হৃদয়ে কর (বিরাজ ॥ (আমার ) 


